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নিম্সমা বলা 

১৩০১ বঙ্গাকের টেশা চাস হইতে নর পাশের ‘হকার হারও প্রতি 
বাংল! মাসের থম সপ্াহেন্র মধে। পজ্জিক। প্রকাশিত হইবে । প্রতি সংখ্যার 
মুলা ৮০ পয়ল! । বাষিক টদ1 সডাক দশ টাক। অগ্রিম দেয়! 

কেন মাসের পর্রকা না পাইলে পরবর্তী মাসের পনের দিনের মধো স্থানীয় 
ডাকঘরে অসুপন্ধানের পর কার্ধালয়ে আনাইতে হইবে । অন্যথা অপ্রাপ্ত 
পত্রিকা -পাঠান সম্ভব হইবে না। টাকাপষসা পরিচালকের নিকট কার্ধালগে 
পাঠাইতে হইবে। 

গ্রাহকগণ নামঠিকানা স্পইাক্ষরে লিখিবেন | গ্রাাহছকলংখা। উল্লেখ করিয়া 
পত্রালাপ করা বাক্ছনীম । ঠিকানা পরিবর্তডনের কথা মাছের পনের তারিখের 
ময্োো জানাইতে হহুবে। 

লেখকগণ প্রয়োজনীয় টিকিট সহ 1৮5. or 77555 কথাটি খামের উপ 
লিখিয়া কাগজের এক পৃষ্টা ম্পইাক্ষরে লিপিত প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন । শিক্ষা- 
সংক্রান্ত প্ৰবন্ধই প্রশ্থাথিত হইবে অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান সম্ভব 
হুইবে না। প্রেরিত প্রবন্ধ পাওয়ার দুই মালের মধো প্রকাশিত না হইলে 


প্রকাশিত হইবে না বলিয়া ধরিয়। লইতে হইবে । প্রবন্ধাদ সম্পাদকের নামে 
পাঠাইতে হইবে । 

অন্তত পাচশানা পত্রিক্থ। না হইলে কোন বিক্রেত! প্রতিনিধি নিঘূক্ত করব 
সম্ভব উট) অস্যান্স ভ/তিএা বিষয়ের জন্য কার লয়ে অনুসন্ধান করা আব্শ্কক । 


বিজ্ঞাপনের হার 
অলাটের তিতা পুর্ন পৃষ্ঠা ১৭৫ টাক। 
রী অর্ধ পৃষ্ঠ ১০০ টাক! 
এ তৃতীয় পূৰ্ণ পৃষ্ঠা ১৫০ 
তরী অর্ধ পৃষ্টা ৮৮০ *% 
এ চতুৰ্থ পূণ পৃষ্ঠা ২০০ ৪ 
এ অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৫ * 
সাধারণ পুর্ণ পৃষ্টা ১২৯ 5 
এ অধ পু্টা ৭৬ » 


ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে । বিজ্ঞাপন 
প্রকাশের অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে সুত্রিতব্া বিষয় পৌছান আবশ্যক । বিজ্ঞাপন- 
দাতার শ্রমপ্রমাদের জন্ত কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন | ক্রমাগত তিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত হইলে বিশেষ হারে ছাড় দেওয়া হইবে । 


শিক্ষা কধালয় ॥ ১এ, কলেজ রো” কলিকাতা-৯ 


ন হি জানেন দদৃশং পবিআমিহ বিদ্যতে 


নব পরায় ১২ ৩১শে-তক্র ১৩৮১ 
১ম বধ | ১২শ সংখা। | 2P ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৫ 


সম্পাদকীয় 

তিনিই যথার্থ শিক্ষাদাত। হিনি শিক্ষার্থীর অস্বনিহিত শক্তির বিকাশে সহান্তা 

করতে পারেন এবং তার মনে কৌতুহল ও জিজ্ঞাস! জাগ্রত ক'রে দিতে পারেন, আত 

ধিনি কালের প্রতীক্ষা না ক'রে শিশুদের মানসমুকুল অগ্রিতে শুজিত ক'রে চতুর্দিকে 

দীত্ভ বিকিরণ করতে চান, তিনি শিল্ঞপালবধের অপরাধে স্পরাধী হয়ে থাকেন। 

ংযাজজীতে ‘এডুকেশন’ শব্দের অর্থই হুচ্ছে_-অন্তনিছিত শন্ষির স্বাভাবিক বিকাশ । 
চাই সমনস্বী ট্রাইন ভাব [n Tune with the Infinite গ্রন্থে বশেছেন-_ 

‘The true t1cacher is the ope whose cendcavoutr is to bring tbe 
‘ne he teachcs to a true knowledge of himsclf and hence of his 
wn interior powers that he may become his own interpreter.’ 

তাই ভারতের খুবি বলেছেন --‘আত্যানম্‌ বিদ্ধি, 'নিজেকে জাল" । প্রাচীন গ্রীক 
বতক্তিতেরাও বলডেন-_0০%/ 15611? । নিজেকে জাল। এবং নিজের অন্তরের 

লোকে জগতকে জানা এটাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য । কিন্ত নিজেকে জানতে হ'লে 
/বনগ্রহ্থ পাঠ করতে হস্ত । পৃথিবীতে ধার! ঘথার্থ জ্ঞানী হয়েছেন তাদের ভিতর কেউ 
*প্ররুতিগ্রন্থ পাঠ করেছেন, কেউ বা জীবনগ্রন্থ পাঠ করেছেন । প্ররুতিগ্রন্থ পাঠ 
রতে হ'লে চাই পর্ধবেক্ষণ, পরীক্ষা, অপস্ষিপীম ধৈর্য ও সত্যনিষ্টা। আর আবনগ্রস্থ 
পাঠ করতে হ'লে চাই আত্মবিঙ্গেষপ, আত্মসমীক্ষ।। আমাদের শাহ বলে--বিধ!তা 
ধাষাদের ইন্দ্িয়গুলিকে বহিম্বধী কনে স্বষ্টি করেছেন। তাই প্রাদই দেখা বার, বয়ন 
: লোকদের মনেও বাহাবস্তর আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল, শিশুদের তো কথাই নাই । এইজন্য 
সতামাতা ও শিক্ষকদেন্স উচিত বহির্জগৎ সম্পর্কে শিশুদের মনে কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা 
জাগ্রত কর! । কিন্ত এমন শিশুও দেখা ঘাক্স হাদের মন অন্যঘ্থী, বহিক্গৎ সম্পর্কে 
যার! অনেকট! উদ্বাসীন । একশ শিশুরা অনেক সময়ে আত্ঘকেজ্জিক ও'অসামা জিক 
হয়ে খাকে। এরূপ শিশুদের মনেও সঙ্গাজচেতল। জাগ্রত ক'রে তাদের কল্যাণের পথে 
পরিচালিত করতে হবে । প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইনু, (3078 ) শিশুদের যে বহিষুষী 
ও অন্তৰ্মুখী এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তা মোটামুটি মেনে নেওয়া যেতে পানে । 


২ শিক্ষা 


প্রতোক ম/নবশিস্ুর মধে আছে একট) জড় প্রকুতি ও একটা উদ্তিজ্ছ প্রকৃতি । তা 
ছাড়া আছে জৈব প্রক্লৃতি ও বিশিষ্ট কপে মানবীয় প্রকুতি । ভারতের প্রাচীন ঝ্রবিদের মতে 
শিশুর জড় প্রকুতি হচ্ছে তযোওণের ফল, তান উত্তিজ্জ প্রকতিন মূলে আছে রজোমিশ্রিত 
তমোগুণ, আর জৈব প্রক্লতির মূলে আছে তমোমিত্রিত রছোগুণ আর তার খানবীন্স 
প্রকৃতির খুলে আছে রজোমিশ্রিত সত্বগুণ । গীতায় ভতগবান বলেছেন-_ সত্বগুণ নির্মল 
ও স্বচ্ছ, হং! জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, চিত্তের হুঃখ ও গ্লানি দূর করে, চিত্তকে হচ্ছ ও 
শান্ত কক, কো ওণ মনে জাগান্স বিযশ্রতৃঘ্ঢা ও বিবক়ের প্রতি আসক্তি, আর ভযোগুশ 
আমাদের মনে জাগা মোহ ও অবিবেক, এই তমোগুণ প্রবল হ’লেই আমাদের চিত্তে 
জাগে অবসাদ এবং প্রমাদ, আল শ্য ও নিদ্রা আমাদেন্ মনকে অভিভূত করে। এ কথা 
অবশ্য লতি যে প্রতোক শিশুর অন্তরে বিশ্বপিতা নিদ্রিত রয়েছেন, কিন্ত উপযুন্ত' শিক্ষা- 
দীক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে কোনো শিশু ছয়ে ওঠে দেবতা আর ইহাদের অতাবে 
কোনে। শিশু হয়ে ৪০ পশ্ড৫ চাইতেও অধম । কিন্তু নিপুণভাবে লক্ষা কণলে অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা ঘায় গোনে! [শস্থর ভিতর তামমিকত! প্রবল, কোেনে। শিশুর ভিতন্ন 
রলোগুণ প্রবল, আবার «i5২২ কোনো শিশুর ভিতর সন্বগুণেরও প্রাবলা দেখা বায় । 
এই থে নৈসগিক বৈষম্য তারও মূলে বয়েছে অস্তঃম্রাবী গ্রন্থির রসের আধিক্য বা 
আল্পতা । বেমন আমরা বলতে পাবি, ঘে শির ভিতর থাইএয়েড, গ্রন্থি অতি 
মাত্রায় ক্রিয়াশীল সে হয় চঞ্চপ ও অস্থির প্রকৃতির, অর্থৎ তাত ভিতর বজো গুণের 
প্রাধলা গেখ। যান; আবার যে শিশুর ভিতর থাই্নয়েভ, গ্রস্থিরস ন্বল্প ক্রিঘ্াশীল সে হয় 
উদ্ভমহীন ও অলস প্রকৃতির, অর্থাৎ তার ভিত তমোগুপেন্ আধিকা দেখ! ঘাক্স। 
আব্বার আমর! লালা স্তরে যে সকল অড়বুদ্ধি শিশু দেখতে পাই তাদের কিন্ত 
তামশিকতান্স প্রাধান্ঠ, আর যে সব শিশু মেধাবী ও প্রতিভাবান তাদের ভিতর 
স্জোষিশ্রিত সবগুণের প্রাধান্ত । শিশুর এই স্বধ্ণের দিকে লক্ষ্য রেখে তার শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে পারলেই তার জীবনে শিক্ষা সম্পূর্ণক্পে বা অন্তত আংশিকভাবে ছলপ্রন্ছ 
হতে পারে । কিন এই দুরূহ কাধের ভার গ্রহণ কুরার যত সামর্থ্য ও ঘোগ্যতা আছে, 
করন গৃহদ্ষামী ও গৃহস্বামিনীর ? 

আযুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশে সৌন্দাভাবিষ্ভা বা স্বপ্রঙ্লনবিদ্যার চর্চা আয়ন 
হয়েছে । এই সৌদ্রাত্যবিভ্তার সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক যে উপেক্ষণীয় নম্ব, তাও আহত! 
ধীরে ধীরে ভতপলন্ধি করছি ৷ কিন্ত স্থপ্রজনন্বিচ্ার জন্ম আধুনিক কালে নয়, সেকালের 
গ্রীক পরঞ্ডিতগদ ও ভাৱতীঘ আর্ধঝখিগণ জ্ঞানের এই বিভাগের উপর যথেষ্ট আলোক 
পাত করেছেন । বিশেষত, ভারতবখে মহার্দি স্থতিশাহ্, হ্শ্রত সংহিতা প্রভৃতি 


সম্পাদকীম্ ৩ 


চিকিৎলাগ্রন্থ এবং কামশাস্ব প্রভূতি থেকে প্রমাণ কর! ঘা ঘে প্রাচীন ভারতীঘয়ের! এই 
বিস্তার গুক্ষত্ব ঘথেষ্ট উপপকৰ্ধি করেছিলেন। তার? সমাজের কল্যাণের বঅস্তেহ্‌ গাহ্স্থ্যা- 
শ্রমের বিধি দিয্সেছিলেন | তার! দ্বিধাহীন কণে বলেছিলেন__শৈশব থেকে ব্রক্ষচর্ধব্রত 
পালন না করলে, জিতেন্দ্ৰিয়, বিলালবিদ্বেষী ও ক্টসহিফু না হু’লে যৌবনে সংবতভাবে 
বিধয় ভোগ করা এবং সুসম্ভান লাত করা যায় না। আমরা জানি-খেঙ্কিন আমরা 
পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই সেদিন থেকেই আমাদের শিক্ষা আরম হয়। শুরাষরুষদেব তাই 
বল্ছেন__“ঘাবৎ বাচি, তাবৎ শিখি” । শিক্ষা কথাটিকে ছহেমন ব্যাপক অর্থে তেমনই 
সংকীর্শ অর্থে বাবছার করা ঘায়। ব্যাপক অর্থে আমর। প্রতিদিন জীবনের অভিজ্ঞতা 
থেকে, স্থখ-দুঃখ, সম্প্দ-বিপদ থেকে যে জান আহরণ করি উছাহ এই বিশ্ববুপ বিদ্যালয় 
থেকে অজিত বা লব্ধ শিক্ষা)! এ শিক্ষা! অবশ্ট কতকটা আমাদের অক্জাতসাবরেও হয়ে 
থাকে । আর সংকীর্ণ অর্থে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালপ্র, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অহাবিস্যালয় 
বা বিশ্ববিষ্ঞালঘ্ন থেকে যে জান সঞ্চয় করি উহাই শিক্ষার ভিত্তি, আর এই আহাত 
জানের ফলেই আমন! নিজেদের শিক্ষিত ব'লে চিহ্মিত করি । অব্য. রোগ-শো ক-ছুংখ- 
দৈস্তের ভিতর দিয়েও আমরা ধৈর্ধ ও সহিযুঃতা। শিক্ষা করতে পারি, আব এই ছুটি 
গুণ আমাদের জীবননংগ্রামে জ্বী হতেও বথেষ্ট সাছাহা করে। তাই লেকৃ্স্পীদার 
বলেচ্ছেশ-. 

‘Sweet arc the uses of adver3ity 

Which, like a toad, ugly and venomous 

Wears yet a precious jewel On its head.’ 

ধারা বিশ্ববি্ডালয়ের শিক্ষ। লমাপ্ত ক'রে জ্ঞানবিজ্ঞানদায়িনী দেবীর সঙ্গে অলহযোগ 
করেন, তাদের কিন্ত শি(ক্ষত এমন কি, অর্ধশি/ক্ষত বলাও চলে না । তাই জানতাপস 
প্র্ছল্পচন্দ্র রায় বপগেছেন-_-‘আমি আজীবন ছাআ+। তার মতে বিশ্বব্ত্যালক্সেন্স উপাধি 
অনেকের জীবনে এক মহাব্যাধি স্বরূপ, ইহা নিজেদের মূর্খতা গোপন করারই ছদ্মবেশ 
মা । , | 
হাই হ’ক ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গেই যে আমাদের শিক্ষা আরন্ত হয় এ কথা তো 

পর্ববাদ্ধিলশ্ঘত । আবার শিশু কোমল মনে পরিবেশের প্রভাব ঘেমন গভীরভাবে 
রেখাপাত করে, বয়ন্ক লোকের মলে তেমন করে না। মহামতি স্বশ্রুত বলেন, শিশু 
শিক্ষ]! আরম হয় মাতৃগর্ভে, ভূমিষ্ঠ হবারও পূর্বে । আমরা পাশ্চাত্য মনীষী উ্রাইনের 
মুখেও স্থশ্রুতের কখাওই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই । ট্রাইন বলেন__ 


‘Children and especially very young, are, gencrally speaking 


6 শিক্ষা 


more sensitive to their surrouuding 1701 118017/505 than grown-up 
people are. How carcful in their prevailing mental states then 
should be those who have them in charge, and espccially how 
careful should a mother be during tbe time she is carrying the 
child and when ০৮০9 thought, every mental as well as emotional 
state has its 0800০ influence upon the life of the unborn child’— 
In Tune with the Infinite. 
আমাদের দেশের প্রাচীনের|। নিরপতাতাকে চরম দুর্ভাগা ব'লে মনে করতেন । আর 
বার্ধকো শিশুদের সাহুচর্যই যে আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ রসায়ন তাতেও সন্দেহ নেই । বৈদ্ভক 
শাত্রে রলায়নের সংক্ষ! দে ওয়া হুগসেছে__*বজ্জরাব্যাধি-বিধ্বংসি ভেবজং তত্রসায়নম্‌', ঘা 
জর! ও ব্যাধি অথবা মরাজ্প ব্যাধি নাশ করে তাই হচ্ছে বএলায়ন'। এই জন্যই বল! 
হযেছে. 
‘A child, more then all other gifts 
That carth can offer to declining man, 
Brings hope with it and forward-looking thoughts’ 
( Mackenzie The Family Outlines of Social Philosophy. ) 
এই শিশুদের মানুষ কারে গ’ড়ে তোল! কিন্তু সহছ সাধনা নম /। মাতাপিতা 
অসংযত, উচ্ছৃ্খল, বিলাসী ও ধৈর্ধহীন হ’লে সম্তান কখনও সংঘত, নিয়মনিষ্ঠ, বিলাস- 
বিদ্বেষী ও ধৈৰ্ধশীল ততে পারে ন।। তাই হিন্দুদের দাম্পত্য জীবনের আদর্শ সীতারমে 
ও উমা-মহেশ্বর। সীতা ও উম! যেমন পচ্তিগতপ্রাণ। তেমনই শরামচন্র ও মহেশ্বর 
একপত্রীগত । তাই যেখানে দ্বাম্পত্যবন্ধন শিথিল যেখানে বিবাহ ধর্মীয় বন্ধন ন! হয়ে 
শুধু “একট! পারস্পরিক চুক্তিযাত্র এবং সেই চুক্তিভঙ্গ আইনের হারা অনুমোদিত, 
সেখানে সম্ভানদের শিক্ষার. বিস্ব অনিবার্ধ এবং এইজন্য এরূপ ক্ষেত্রে অনেক স্বলেই 
সন্তানেরা মাতাপিতার প্রতি শ্রন্ধাহীন, শ্বেচ্ছাচারী, স্বাথাক্ষ ও কুশপের আদর্শ থেকে জর 
ছয়ে থাকে । হিন্দু জাতি বিবাহবন্ধনকে ধর্মাহুমোদ্দিত ও অবিচ্ছেষ্চ ব'লে স্বীকার 
করলেও অনেক স্থলে পরস্পরের মনোবৃত্তি ভিন্নমুখী ছওয়াক্ম এবং অনেক ক্ষেত্রে পতির 
পীড়নপ্রবৃস্তি প্রবল হওথায় এ কালে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে, 
কিন্ত নাতীপুক্তযের পরিপয়-বন্ধন ধর্যাভমোদিত, এটাই বিবাহের আদর্শ হওয়া! উচিত, এ 
কথা ম্যাকেকি ছিধাহীন কণ্ঠে বপেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নায়ীপুরুষেয 
মধো ঘে নৈনগিক বৈধম্া আছে সে শৈধমা তাদেত্ব মিলনের পরিপন্থী না হয়ে অনেক 


সম্পাদকীয় ৫ 


শবে সছাদ্রক হতে পারে। আমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রধান লক্ষা ছওযা উচিত 
সম্তানলন্ততির জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার বাবস্থ। কলা আর এইজন্যই দাস্পতাবন্ধল দৃঢ় 
হওয়া প্রঘ্োজন । আমরা এ বিষয়ে যাকেত্রিন দুটি সারবগত উক্ষি উদ্ঠৃত করছি । 

(1) ‘What is of primary importance is to securc adequate care 
for children and only in a somewhat less degrec for mothers and 
it is difficult to 5০০7০ this when therc is gencral laxity In the 
treatment of the marriage tie. 

(2) In a polygamous rclation the position of women tends 10 
become degraded and can hardly be such as to yield that close 
personal tie of equal fellowship which monogamy makes possible. 

( The Famity: Outlines of Social Philosophy ) 
শিশুকে জ্ঞান লাভ কত্রতে হু’লে চাই মাতাপিতার প্রতি শ্রন্ধা এবং তাদের বচনে 
অগাধ, অবিচলিত বিশ্বাস । যে শিশু মাতৃপিতৃহীন বা অনাথ, অনেক ক্ষেত্রেই তার 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হু না। শুধু পিতৃহীন বা মাতৃহীন শিশু অপেক্ষারুত অল্প হুর্ভাগ্যবান, 
কিন্তু এ যুগে নেকম্থলে দেখা ঘায়, গৃহস্থামী ও গৃহস্বামিনী উতছ্েই পোব্যবর্গের 
গ্রাসাচ্ছাদলের জন্য গৃহের বাইরে চাকনী-গ্রহুণে বাধ্য হয় এবং শিশুর! দিবসে অনেক 
সমঙ্গ মাতা পিতার শ্বেহ থেকে বঞ্চিত হওঘার ফলে পরিপূর্ণ মমুস্যত্ব লাভ করতে পারে না। 
মনে রাখতে হবে, ঘে শিশু ঘে পরিমাণে জিল্ঞাস্থ ও শ্রদ্থাবান সে সেই পরিমাণে জ্ঞান 
লাভ করতে পারে । 

ভারতের প্রাচীন খবিগণ বিগ্ভাকে পর! ও অপর! এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। 
পর! বিগ্যা হচ্ছে অ্রক্মবিশ্যা আন অপর! বিগ্য/ হচ্ছে লৌকিক বিদ্যা । বিজ্ঞানের নানা 
শাখা, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্প, চতুঃবটটি কল্াবিদ্যা এুভৃতি সকলই অপর] বিগ্যান্র অন্তর্গত । 
আমন্তা পায়মাথিক জ্ঞান বা ব্যবহান্বিক জ্ঞান যাই পাভ করতে চাই লা কেন আমাদের 
শ্রক্কাবান ও দিতেন্দিয় হতে হবে এবং আচারের নির্দেশ অন্গদারে একনিষ্ঠ ও অনলস 
সাধনা করতে হবে । তাই শ্লীতায় প্রভগবান.বলেছেন-__ 

'শ্রদ্ধাঝান্‌ সততে জ্ঞানং তত্পরঃ সংঘতেন্দ্রিয়ঃ । ৪1৩০৯ 

ইংরেজ কবিও বলেছেন, আমাদের জীবনে জ্ঞানসঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে, কিন্ত 

শ্রন্ধা-বৃদ্ধির প্রয়োজন ততোধিক | 
‘Let knowledge grow from morc to morc 


But more of reverence in 05 dwell.’ 


বেদাস্ত-বিদ্যা 2 বিনোবা 


বেদাস্্শ্রবণং ফুব্যাত, স্বননং চোপপস্তিভিঃ । 
যোগেনাতালনং নিত্যং ততে! দছুশনমবাত্মনহ ॥ 

বেদান্ত শ্রবণ করুন, পরে মনন কঙ্কুন। আলোচনার মাধাষে, তকের যাধামে মনন 
ক্ষন । পল তৃতীল্ন ধাপে এযোগেন' অর্থাৎ যোগপূর্বক, সমস্থ বুদ্ধি দিয়ে সেই মলনকে 
বারবার আবু ক্এতে থাকুন, পাঠ করতে থাকুন। ততো দর্শনমাক্মন:-_-তাহলে 
অন্যে ব্দাত্মার দর্শন পা ওত] বাবে, বিষ্া লাভ হবে । তারপর কষ করুন আব না করুন 
তা বড় কথা নন । 

কেউ কেউ জিজেেল করেছেন, কর্ম ছাড়া লোকসংগ্রহু কী কনে হবে? আমি বলেছি, 
জ্ঞানের সঙ্গে ক্রহোগই থাক আর সঙ্গামই থাক লোক সংগ্রহ হবে । এ পরি স্থিতিনির্তরর । 
কোন বিশ্বে পতি স্বিতিতে কর্মঘোগের প্রভাব পড়বে, কোনও পরিস্থিতিতে লয়্যাসের । 
আস্েরিকায় টাইম ইজ মানি’ অর্থাৎ সঙ্গক্প মানেই টাকা।। সেখানে যিনি শান্তভাবে 
বলবেন তিনি লোক সংগ্রহ করবেন, লোকদের আকুষ্ট করবেন । যেখানে সমাজ জড়বৎ, 
লোকন্া আলে পড়ে আছে, সেখানে মিনি কর্ম কমবেন তিনি লোক সংগ্রহ করবেন । 
'ন্াসাহছৰ আমাকে বলেছিলেন যে, এখানে অঙফ্িকদের বেশী পারিশ্রমিক দিলে একদিনের 
পতিবন্ডে ডুদিন ছুটি লেবে। বেশী কাজ করবে না। দুদিনের অঙ্ছুতি একদিনেই পেয়ে 
গোলে দ্বিতীয় দিন কাজা করবে না। অর্থাৎ, একদ্িলই কাজ করবে । কাজ বাড়াবে, ক 
বাড়াবে, এমন হবে লা। মেইজন্ হ্থাখ চাপাতে হবে । এ হচ্ছে ভারতের সংস্কৃতি অর্থাত 
নিবৃত্তি । বেশী পয়সার দরকার কি? গান্ধী বলেছেন-_ “ভ্ৃকে পুতে অঙ্গ, অক্লাপুত্রতা 
শ্রম, বণ নিয়ন’ -'-ঘশটুকু ক্ষুধা ততটুকুই অল্প, নেই অন্ন জন্য ততটুকুই শ্রয, এ জ্বর 
নিরষ--('আতঙক্ষব্রত' _গস্ধীজীর “মঙ্গল প্রভাত" বিনোবাজীকত পন্ভান্তবাদ )। বেশী 
শ্রহ ও সংগ্রহ অপরিগ্রহী লঙষাজের পক্ষে শোতল নয় | সমাজের এই স্থিতি | ভারতের 
এ নিবৃত্বিষার্গ । বহু প্রাচীন কাল থেকে এখানকার লোকরা এই শিক্ষা! পেয়ে এসেছে । 
এজন্য এরা অল্পে তুই । আমার পদঘাআর সময় এক মারকিন এসেছিলেন । আমাদের 
সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরছিলেন । তিনি আমাকে বলেন-_'এখানে অসীম দানিত্রা অ্ন্েছে 
ধার কল্পনাও আমর] 'আসামেত্রিকার করতে পারিলে, তবুও এখানকার লোকরা হাসে। 
আমেরিকায় ঘদি এ অবস্থা হয়ে ঘায় তাহলে সেখানে লোকরু! বিদ্রোহ করবে । খআষঙি 
তাকে বললাষ-__এ ভারতের তব্জ্ঞান । 

‘দামত! যখন কাওাগাখে ছিলাম, তখনকার কথা । বাংলাম দুতিক্ষ দেখা দিল। 
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গ্ৰামাঞ্চল থেকে লক্ষ লক্ষ লো ক কপিকাতায এল আব সেখানে বাল্তায় পাড়ে পাড়ে হল। 
কারাশাবের যধো তা নিয়ে আলোচনা চলত । দেখলে তো দিবি) আমাদের খানা মিলত 
আর খবরের কাগজে পড়তাম পনের লাখ লোক হারে গেছে । এক ভাই তার ব্যাখ্যা 
দ্বিলেন__-'লোকদের পরিবর্তে যদি ইদুর হ'ত তাহলেও ওরা হালা করত । এসব লোক 
তো ইতরের চেয়েও নিরুষ্ট হয়ে গেছে । ওর! ধনীদের উপর ছাজল। করতে পারত । কিন্তু 
কোথাও ভান! হাষলা করেছে ব'লে তো শুনিনি ।” কাবরাগানে এসব আলোচনা! শুনে 
আামি অস্থির হয়ে গেলাম । পরে বুঝতে পারলাম এ ভারতের সংস্কতি। খাওয়া! 
জোটেনি তে! লোকর! হন্ত বুঝে নিল যে ভোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা, অক্তের “উপর 
হামলা কয়! ঠিক নয । ভারতীয় সংস্কৃতি কত গতীব। গ্রামগুলিকে বুঝিয়ে দিন হে 
ভজমিয় মালিকানা গ্রামসভাকে দেওয়া কল্যাপকর, জমি ব্যকিগততাবে বার হার কাছে 
রাখ! ঠিক আছে কিন্ত ব্যক্তির নামে আমি রাখলে ঝগড়া হবে । এভাবে বুঝাবান জন্য 
যদি যোগ্য ব্যক্তি গ্রামে ঘান তাহলে তা শোনায় জন্য লোকরা প্রস্তুত থাকে, সক্ষলপত্রের 
উপর তার! ব্বান্ষন ক'লে দেয়। এ ভারতের সংস্কার, যার জন্ক লোকঝা শান্ত থাকে। 
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার যে বৃত্তি তার কারণ বিস্ঞা। এই বিগ্তা পরস্পর! 
থেকে চলে এসেছে । 

পদযাজ্রায একবার কোনও খবর না দিয়েই পত্জাব থেকে পাল্ভন্থানে গিয়েছিলাষ। 
বিনোবা এসেছেন শুনে সন্ডান্ব বোনর। বেশী সংখ্যায় এলেন । স্থানটি এমন ছিল যেখানে 
শিক্ষার কোনও বাবন্থা ছিল না। সেইসব বোনয়!। কোনও শিক্ষ। পান নি। কিন্ত 
বোন বেশী সংখ্যায় সভায় এসেছিলেন । কারণ বোনদের মধো দর্শনের অভিলাষ 
বেশী । আমি একটু ভাবলাম বোনদের সামনে কি বল! যাদু । তারপর শুরু ক'রে 
গ্রথথেই প্রশ্ন করলাম__'এই দেহরুপে আমর! এসেছি, আমাদের মরতে ছবে কি হবে না? 
বোনর! জবাব দিলেন--"হা, অল্পতে হবে" । আমার দ্বিতীয় প্রশ্র__“মরাব পর কি ছবে? 
উত্তরে বোনয়! বললেন-__“নতুন জন্ম নিতে হবে '। এবার আমান বলায় স্থঘোগ হয়ে 
গেল, আমার গাড়ী চলতে আরস্ত করল । কারণ সেখানে তবজ্ঞান পৌছে গিয়েছিল । 
কায়! তা পৌছিয়ে দিয়েছিলেন । সাধু-সম্ভর।। বোনর। আমার প্রশ্থের উত্তর দ্বিতে 
থাকলেন। আমি জিজ্ঞেস কন্লাষ-__'পন্ববর্তী জন্ম কেমন হবে? উত্তর দিলেন-__ 
‘কর্ম অন্লায়ে জম্ম হবে। ভাল কাজ করলে ভাল জন্ম, খারাপ কাজ করলে খারাপ 
জন্ম । গতি বা হবে তা যার যায় কর্ম অনুসারে হুবে। এসব তো দৃখবন্ধ ছিল। 
ওতে গ্রামদ'ন বুঝাবার বুনিঘ়াদ প্রস্তুত ছয়ে গেল। 

এখন অন্য চিত্র দেখুন । আলামের পদ্যাজায় আমি নাগালের সীমান্ত পর্যন্ত 


৬ শিক্ষা 


গিস্বেছিলাম, খঘেখানে আপনাদের সন্ভর৷ যাননি । সেখানেও আমি সভার আব 
এট্ভাবেই করেছিলাম ৷ প্রশ্ন করলাম--'আচ্ছা ভাই, দেহরুপে এসেছি তো সরতে 
হবে কি হবে না? উত্তর হা, মরতে হবে | প্রশ্ন-_মরার পর কি হবে? উত্তর 
‘কিছু হবে না, শেষ হয়ে ঘাব'। তাদের কি ক'রে গ্রামদান বুঝানো যাবে ? শেষই হরে 
বাবে বলল, তাই তাদের কোন্‌ ভিত্তি থেকে ভাবটা বুঝাৰ । 

যেখানে পোকদের কাছে সম্ভরা গিয়েছিলেন মেখানকার একটি চিত্র; অন্য চিত্র 
সেখানকার যেখানে সম্ভব যাননি । ভাবতে অসস্তোষ থাক! সখ্যেও লোকদের হামলা 
একদম হয় না । এর নিন্দ! তই কঙ্কন, এর উজ্জ্বল দিকটি এই ঘে লোকদের কাছে 
সংস্কান্ম পৌছেছে, এই ভাবধারা পৌঁছেছে । অঙুবাদ ক-_পরমেশ বস্তু 
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মহাভারতের পরম পুরুহকারের প্ররুষ্ট প্রতিমূতি মহাবীর কর্ণকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ 
ভাবে নিধন করেছিল *তিপয় শক্তির সশ্মিলিত প্রচেষ্ট । এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত 
ছিল অষ্ট শক্রু-_যণা, ওক পরশুরাম, মবগভ্রমে নিহত গো-বৎসের অধিকারী জনৈক 
ব্রাহ্মণ, মাতা কৃষ্ছী, পিতা। সধে, দেবরাজ ইন্দ্র, শ্ীকষ্,। অলুুল ও নিয়তি । এদের 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টার গল কর্ণবধ । গুকু পরশুরাম ও নিহত গো-ব্৬সের অধিকাত্রী ব্রাহ্মণের 
অভিশাপ ; প্রথমে আত্মগুপ্তি অথচ পরে স্রেহান্ধ ম।তাক্পে কুন্তীর আবির্ভাব; স্থর্থের 
গুদালাশ্য ও নিক্ষিন্নতা $ ইন্দ্রের কপট ছলন! ; শ্রীকতফ্কের শাঠা ; অজু নের দ্বেষ ও জিঘাংলা 
এবং লিয়তির অমোঘ বিধাল-__-এই শক্কি-সমন্বয়ের ফলেই কুকরুক্ষেত্রযুদ্ধে অস্তায়ভাবে কর্ণ 
পয়াভূত ও নিহত হন। অধিক শক্তি তথা বলবীৰ্ধের অধিকারী মহাবীর কর্ণের 
হ্যা আমাদের দেশের অবহেলিত, নিঃশেবিত* নাভিশ্বানগত শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন নিজ 
শক্তি বলে কোনরূপ অস্তিত্ব বজায় ন্বেখেছিল। কিন্ত একে সমূলে উৎপাটিত কতবার অন্য 
বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সন্মিলিত অক্ষশক্তির স্যায় এক অ্টশক্তির অশুভ সমন্বয় ঘটেছে। 
এই অশু্ত মিতালীর পরোক্ষ বা প্রতাক্ষ হস্তক্ষেপে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ অবহেলিত, 
বিপর্ধন্ত ও ধ্বংদোম্মুধ । মোটামুটি বিক্সেষণ কতুলে এই শক্তিগুলি ক্রিয়া কচ্ছে-_ যথা, 
সরকার, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতিক দল ও নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, 
অভিভাবক, সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবেশ এবং পর্রিচালক সমিতি । 

প্রথমে সরকার্রের কথাই বলা যাক-_শ্বাধীলতালাভেব স্থদীর্ঘ সাতাশ আটাশ বছর 
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পার হওয়ার পরেও অগ্যাবধি আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষার কোন লানিক কাঠামো বা 
হ্ধপ তৈয়ী হল না। কোন বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানভিত্তিক সাধিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু 
ছ’ল লা। সরকার এর কি কৈফিছং দেবেন তা আমর! ভেবে পাই না। সরকারী 
শউদাঁলীন্ত ও বিমাতৃম্থ লগত আচবুণ শিক্ষাবাবস্থাব ধ্বংসের অন্চতম কারণ । শুধু অবাস্তব 
পরিকল্পনা ও গালভনা প্রতিশ্রতিতে আন মিথ্যার বেসাতি ক'রে দেশের শিক্ষাবাস্থার 
কোনই কল্যাণ সাধিত হবে না। আঠু পরিকল্পনার অভাব তথা শিক্ষক-শিশ্ষিকাদের 
প্রতি বিমাতস্থলভ আচরণের দ্বার! সকার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিম্মুখী কচ্ছেল ও ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছেন । এমন কি সুষ্রূপে পরীক্ষা্দ গ্রহণ ও ফপপ্রকাশে চরম গাফিলতি 
দেখিয়ে শিক্ষাকে একটা প্রহসনে পরিণত কনেছেন । আর হথাসযরে শিক্ষক- 
শিল্ষিকাদের বেতন ও ভাত! ইতাাদি প্রদান লা করলে অসম্ভট ও নুছক্ষু শিক্ষকমমাজ 
হাতা শিক্ষাদানকাধ হুুভাবে পরিচালনা করা আদে সম্ভব লয়। 

দ্বিতীঘ্ম কারণ পরধালোচন! কবলে আমর] দেখতে পাই-_ব্তমান শিক্ষাবাবস্থা প্রায় 
তু’শ বছর আগে আমাদের দেশে তখনকার শাসক ইংরেজ প্রভুদেএ পাব্রক্ষার খাতিরে 
প্রচলিত হয়েছিল । তথন ইংরেজী-জলা দেশী বাবুদের ও ভারতীয় ভাবা-জাল। বিদেশী 
প্রভৃদেক্স একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে কেবানীকুল স্কটিকারী, বাস্তবত৷-বজিত এই 
শিক্ষাবাবস্থা চালু হয়েছিল । তবুও এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দু' চারটি রত কি 
সাহিতাক্ষেত্রে, কি বিঞুানক্ষেত্রে, কি রাজনীতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অ।বিভূত হয়েছিল। 
কিন্ত বড়ই পরিতাপের বিষয় এই তথা কথিত আালনীতিক স্বার্থীনতাপাডের সাতাশ আটাশ 
বছর পরেও কোনক্ষেজ্রেই মৌলিক কিছু দান করার মত যোগ্য কোন বাক্তির আবির্ভাব 
এদেশে হ’ল না। অব্য দু’ একটি ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তা উল্লেখ করার অত নয় । 
এদেশের মাথাভাবী শিক্ষা-বিতাগ ও তার আমলার শুধু নিজ নিজ ব্যক্তিস্বার্থ চত্রিতার্থ 
করতেই ব্যস্ত । ছু’ চার জন সৎ ও সহান্ুভূতিম্টল কর্মচারী থাকলেও তাদের হাত বাধ! 
অর্থাৎ তাদের ঠুটে। জগন্থাথ ক'রে রাখি! হয়েছে । শিক্ষার সাবিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি 
প্রলান্বিত করার অতিথ্রিক্ত সময় তাদের কোথায় ? শুধু ভূয়! পরিকল্পনার সৃগতৃষিকান 
পেছনেই তার! ছিটে চলেছেন । বাত্তিস্বার্থের এই অশুভ প্রচেষ্টা ও দলবাজীসবন্য 
শিক্ষাব্যবস্থা আজ দেশকে চরম সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে ঘাচ্ছে। 

তৃতীদ্ন শক্তি হু'ল-_তথাকখিত রাজনীতিক মতাদর্শ ও নেতৃবৃন্দের অবিমৃস্যকাবিভা ৷ 
ঘেহেতু এই সকল ‘গায়ে মানে না আপনি মোড়ল" শ্রেণী নেতার! ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু 
নিজ নিজ দলে টেনে নিলে স্ব-স্ব রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যস্ত, সেহেতু তা'দের 
লাবিক মঙ্গলের দিকে আদৌ কোন দৃষ্টি নেই । তরলমতি ছাত্রছাত্রীদের কাধে বন্দুক রেখে 
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গুন] নিজ নিদ লক্ষাবেধ করতে বা উদ্দেশ্য সাধন করতে বক্ধপরিকর । 

চতুর্থ শক্তি সম্বদ্ধে আলোচনা করলে আমাদেছ দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম করতে 
হয় । আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানত অতাস্ত ভাবপ্রবণ 1 অবশ্য এটা তাদের 
পক্ষে স্বাভাবিক । তরলমতি বালক-বালিকাদের বিচারবুদ্ধি কম, তাই সহজেই তাদেরকে 
ক্রীভ়নকে পরিণত করা যায়) কিন্ত ঘোন্স পরিতাপের বিষয় এই যে অনেক সময় বুদ্ধিষান 
ও ভাল ছাত্র-ছাজ্ীরাও আন্সঅকাল গড্ডলিকাপ্রবাছে গা ভাসিয়ে দেয় । তাদেন্ব যন 
অপসংস্কৃতির বিষবাম্পে দূষিত । তাই শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্য মধুর সম্পর্কও তারা বিষিয়ে 
ফেলছে । কুরুচিলম্পন্র ছায়াছবি ও কুদৃস্য দর্শন, কুকথ। শ্রবণ, কুদুষ্টাজ্ত গ্রহণ, ফুকার্ঘে 
হস্তক্ষেপ ও কুৎসিত অশ্তকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মধো একটা 
প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হুর । তাই সাধু ও সৎ উপদেশকে তার! আজকাল 
চান দিচ্ছে প্লে একথা বলেই উড়িয়ে দেল । 

পঞ্চমত আমর। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা বলব । আজকের দিনে কোন্‌ শিক্ষক বা 
শিক্ষিকা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন থে তিনি ঠিকভাবে তার কর্তবা পালন করেন, 
শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও গ্রহণ বিধয্রে নিজ নিজ কর্ম স্থচুতাবে পালন করেন? কেউ না, 
কারণ আন্ক্ুপ মিথ্যা ভাঙলে তার নিড্রিত বিবেক ক্ষণিকের তরে ছ’লেও জাগ্রত ছ’বে ও 
তাঁকে এরূপ বলতে বাধা দেবে । অভাব ও দৈন্য তাদের আছে সতা কিন্ত দৈস্কের বোঝা 
মাথায় নিয়েই তো ভান্া এ পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাই আধিক দৈস্ত মাথার 
নিয়েই তাদের এ কাঙ্গে আতী হতেহবে। অন্তত মন ও কাজের মধ্যে ফাক না থাকে 
তা ষথাসস্তব দেখতে হবে । স্থদংগঠিত আন্দোলন ইত্যাদির মাধামে আবিকানির্বাহের 
উপযোগী স্থুযোগস্থবিধা তাদের আদায় করতে হবে বৈকি । তবে এর সঙ্গে লঙ্গে 
শিক্ষাদান প্রভুূতি বিষয়ে আত্মাবিশ্বত হ'লেও চলবে না । ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা 
ধধ্যে ভম্ভতাপূর্শ পরিবেশ ও সম্পর্ক গণড়ে তুলতে হবে । সে বিবঘেও কি তাদের কোন 
ক্ৰটী বা কিছাতি নেই? যথাসময়ে শ্রেগীকক্ষে গমন» পাঠদান প্রভৃতি বিতয়ে কি ভায়া 
যথেষ্ট সচেতন ? পণীক্ষা্দি গ্রহণ প্রস্তুতি বিহয়েও কি তাদের দায়িত্ব তার হ্ুচভাবে 
পালন করেন? শ্রচ্ছেয় শিক্ষকসমাজ বিষয়গুলি একটু ভেবে দেখলে, শিক্ষাব্যবস্থা স্ব 
আংশিক উন্নতিলাধনে তারা কিঞ্চিৎ লচেষ্ট হ'লে নিশ্চয়ই এন একট! বিহিত/হবে। 
অবশ্য দুঃখের বিতর ঘে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষা-বিধয়ক পরামর্শ স্বদাই 
তাচ্ছিলোন সঙ্গে প্রতাখান করেল ব'লেই তাদের আগ্রহ অনেকটা ভ্রান পেয়েছে, 
শিক্ষার অবাবস্থান্ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঠিকভাবে দাদী কর! ঘায় না। তবুও 
প্রার্থনা এই নিদারুণ অবক্ষয়ের যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক শিক্ষকদমাল 
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সামান্যতম কণ্তব্যনোধ হতে নিচাত হ'লে চলবে না। 

ষ্ঠ শক্তি অভিভাবক বৃন্দ আজক!ল ছ।ড্র ছাত্রী. শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রতি একাস্তই উদ।সীন । অধিকক্ক তারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিও শ্রচ্ছাহীন-_-এষন কি 
তাদেয় সঙ্গে নানতম তঘোগাহোগটুকও রক্ষা করা প্রশ্নোজন বোধ করেন না! বাস্কীতে 
ছেলেমেয়েরা] পড়ভুলা করে কিনা বা! তাদের আচাব-আচনণ কেমন ইত্যাদি পদ্ষদ্ধে তান 
কোন খোজখবর নাদে ত/খেন না। অধিকস্ক শিক্ষকলমাজেত্র ঘাড়ে সব দোষ চালিয়ে 
পরম ওঁদালিস্তে কাল কাটান । আর কেউ কেউ ( অবস্ ঘাদের সঙ্গতি আছে) বাড়ীতে 
গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত ক'নেই সব দান তান ঘাড়ে চাপিয়ে নিবিকাবুচিতে দিবা নিশ্চিন্তে 
থাকেন । মাসে মাসে ছেকেমেঘেছের বিষ্যভালয়ের হাইনের টাকাটা পর্ধন্ত তারা সময়মত 
গুশতে রাজী নন ৷ বাতিক্রম দু’ একজন আছেন, তাদের সংখা নগণ্য । সময় সমন এও 
দেখ! বাদ যে, যে অভিভাবক জীবনে কোনদিনও বিস্যালয়ে পদার্পণ করেন নাই,চ্বেলে বা 
মেয়েকে অপবাধের শাস্তিম্বকুপ যদি কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা কি্ধিৎ প্রহার করেন 
তবে তিনি সবাক্ধবে ও সপরিজঅনে বিভ্যালদে শুভাগমল করেন । এ শিক্ষক বা শিক্ষিকার 
বাপেন্ব আছ! শ্রান্ধ করতে পধন্ত তারা পরাধ্মূখ হন না। তা ছাড়। গোদের উপর 
বিষফোড়ার মত সব কাছে অগ্রণী বিনা আহবানে উপস্থিত সমাজ ও শিক্ষাদরদী 
তথাকথিত মস্তান দাদার তে! আছেনই। 

সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবেশকে সপ্তম শক্তি বল ঘেতে পাবে । কারণ স্থুট ও 
স্বাভাবিক সামাজিক ব। আতিক পরিবেশ স্থডি না হালে দেশে স্থছু শিক্ষাদান বাবস্থা চালু 
হতে পারে না। বর্তমান বিষাক্ত সামান্িক পরিবেশ ও আধনীতিক মন্দার ক্ষেতে 
সাবিক ও স্থ্ শিক্ষা বাব্থা আশা কর। অলস্তব! এই অবক্ষয়ের যুগে বেকার স্বষ্টিকারী 
শিক্ষাবাবস্বা ছাত্রদের মনে ভবিষ্যতের জন্য কোন আম্মার আলোই দেখাতে সক্ষম হয় না। 
ভাই মানসিক দৈচ্যক্রিউ এই সব তরুণ খুঁন্ধত্য ও শ্রন্ধাহীনতার ভাব স্থষ্টি ক'রে বর্তমান 
সামাজিক কাঠামোকে এমন নাড়া দিয়েছে ঘে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ক্রমশ অবিশ্বাস ও 
অশ্রস্ধার পরিবেশ গড়ে উঠছে । তারই ফল শিক্ষাব্যবস্থার চরম অবনতি । অনুরূপ 
বিষাক্ত সামাজিক পরিবেশের পত্রিবর্তন ন! ছ’লে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহপেব কাধ ব্যাহত 
হবেই । তাছাড়া আর্থনীতিক অবাবস্থা দেশকে টেনে নিয়ে ঘাচ্ছে ধ্বংসের অতল 
গহ্বরে । আধিক দৈস্কের দায়ে পিতামাতা বা অভিভাবক পুত্রকল্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান 
তো দৃয়েয় কণা এমন কি সময়ে সময়ে বিদ্যালয্নে পাঠাতেও সক্ষম হুন না। আতি 
শৈশবেই এ বালক-বালিকাদের জী বনরক্ষার জন্য জীবিকার খোজে বেরিঘ্রে পড়তে হয় । 
ভৃখের বিধয় আজ ও দেশে সাবিক অবৈতনিক শিক্ষা তো দূরের কথা, অবৈতনিক প্রাথমিক 


১২ শিক্ষা) 
শিক্ষাও সর্বত্রঁচালু হ'ল না। অতএব স্থছ সামাজিক ও আর্থনীতিক বাবস্থা না হ’লে 
শিক্ষাদানকাধ ব্যাহত হচ্ছে ও হুবে। 

পর্বিশেধে বর্তমান শিক্ষা-প্রতিঠানগুলির পরিচাললবাবস্কা ও পরিচালক সমিতির কথা 
না বললে আলোচনা অসম্পূণ থাকবে বলে মনে করি । এটি হ'ল অষ্টম শক্তির শেষ 
শক্তি । এরা, অর্থাৎ পরিচালক সমিতিগুলি অহেতুক খবরদারী ক'রে অনেক সময় 
শিক্ষদ্বানকার্ধে ব্যাঘাত স্থটি করে । এমন কি সময় সময় শিক্ষকসমাজ ও ছাআসমাজের 
মধ্যে ভিক্ততার স্য্টি করতে পৃণোহাআর ইন্ধন যোগায় । নিজেদের কর্তৃত্ব অন্যায়ভাবে 
চাপাতে গিয়ে এর! অনেক সমগ্র ছাত্র ও শিক্ষকসমাছের প্রতি অবিচার করে। 
দু' একটি সমিতিএ স্থ্ট পর্রিচালনবাবস্থ। থাকতে পায়ে, তাই তাদের কথ] না বলাই 
ভাল । বিনা বিস্ঞাণ্তুতে শিক্ষক ছাটাই, ছাত্র'অলস্তোয সৃষ্টি ও এমন কি ছাত্রছাত্রীদের 
ধর্মঘট ও বর্জন ইত্যাদির পথে লেলিয়ে দেওয়া, শ্ছদন-পোহণ, উৎকোচাদি গ্রহণ, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা'নর টাকা আত্মদাৎকরণ ইত্যাদি নানা নজীর স্ষ্টিকারী এই ক্ষুদে প্রভুর! 
শিক্ষাক্ষেত্রে এক ব্যাপক অনাজকতার স্বটি করছে দেশবাসী তথা সরকার এ বিষয়ে বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন না করলে শিক্ষার সমূহ বিপদ । মূলাবান সমঘ্রের যথেষ্ট অপচয় হয়েছে, 
আর নয়, সব্বকাত্ব এখনও শিক্ষার লাবিক উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হউন, নতুব। জাগ্রত জনতা! 
তাদের ও এই সমজ্ত ক্ষমতা পরিচালনকারীদের ক্ষমা করবে না। 


শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথ 2 স্বল্লাতা রায় 


( লেপলিকা ধর্দিন চাকার কমোকুত্রেস। গাজাল কলে৪-এ অধ্যক্ষা ছিলেন, বসান শশিক্ষাসভট সম্পর্কে তিনি 
ডাহার একটা মত বাক ফরিদা ছল । তাছ! প্রকাশ করা হইল-দ। ] 

জগতে অনবরত নানাভাবে দুঃখ, দেন্ত, দুর্দশা মানুষকে আক্রমণ করে চলে । কোনও 
মহাপুরুহের আবির্ভাবে তার খানিকট] নিযাকরণ ছন্ন কিন্ত মহাপুরুষের আ (বর্তাবেয় 
অপেক্ষান্থ বসে ন! থেকে লাধারণ দুর্বল মাহুয়া বদি একত্বোট ছুয়ে কিছু কাজ করবার 
চেষ্টা করে তবে ডর তাদের কর্তব্য করবেন ব’লে আমি যনে করি । 

আমাদের দেশের নান! দুর্দশার মধ্যে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীঘ । আমান 
নিজের শক্তি অতি সান্ান্ত । তার উপরে আমি এখন একান্ত বৃদ্ধ এবং নানাভাবে 
অক্ষম ; কিন্ত কিশোরদের শিক্ষা বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাই ইচ্ছা 
হয় যে আমার পরিচিত বন্ধুবৰ্গ ও চিন্তাশীল ব্যক্তির! ঘদি আমাকে লাহাধ্য করেন তবে 
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চিরবিদায় নেবার 'মাগে শিক্ষা সন্বদ্ধে সামান্ত যা পারি ত) ক'রে যেতে ঘাই । তাই 
এই আবেদন । 

আমান বক্তবা এই :-_ 

আমাদের দেশে একেবারে প্রাচীনকালে ধে শিক্ষাপক্ধতি ছিল তা ছিল একই সঙ্গে 
ভ্রাগতিক, ব্যবছাত্রিক অথচ অন্তর্মধী। বাইবের জগতের বিষনে নান! জানলাভের 
লঙ্গে সঙ্গে হাচছুবকে মাহুঘ হতে শেখবার জনক ছাত্রকে গুক্গুহে বাস ক'রে গুরুর অন্তরে 
সঙ্গে পরিচিত ছতে হ'ত এবং পুকুর উপদেশ শুনে ও আদর্শ দেখে বিহ্ত্রদ্থাত্ডের 
অন্তর্নিহিত ঘে কারণ তাহ সঙ্গেও যোগ স্থাপিত হ'ত । 

ভারতের রাজনীতিক পতনের জনই হু'ক বা যে কোনও কারণেই তক রাজ! 
ব্বামমোহুনের "আমলে আমর! দেখতে পাই যে দেশেয় দাক্ুণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। 
সমস্ত দেশ একেবারে অন্ধকারে শিমপ্র। প্রকৃত শিক্ষা দূরে থাক, সাধারণ নৈতিক 
শিক্ষারও একান্ত অভাব দেশে দেখ! দিয়েছিল । অধঃপতনের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছবার 
দরুন দেশ বিধ্ব্ত । 

পাশ্চতা জগতের সংস্পর্শে এবং শ্বামমোহনের প্রচেষ্টায় দেশে তুমূল আলোড়ন এল । 
রামমোহন, আামকুলও, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং আরও অনেক অভিমানবের প্রভাবে দেশে 
নবচেতলার উন্মেষ হ'ল । কিন্তু তু:খের বিঘদ্র ঘে সে অবস্থা খুব বেশীদিন ব্যাপকভাবে 
স্বাদ্ী হ'ল না। বর্তমান জগতে দেখা ঘায় ঘে আমত্রা আমাদের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে 
পাশ্চত্যের অনুকরণের চেষ্টা ক’রে চলেছি এবং বহির্জগতের দিকেই ছুটে চলেছি । কিন্ত 
পাশস্ভাতোর ধারা ও আমন ভালভাবে ধরতে পাত্িনি। ও-সব দেশে সাহিতা, ইতিহাস 
ইত্যাদি বা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সাধারণ বিষ্ঞালয়ে বা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
যে ভাবে করা হম্ম আমরা সে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করিনি। বই মুখস্থ কর ব1 পরীক্ষার পাশ 
করা! ছাড়া অন্ত কোনও বস্তু শিক্ষণীয় বলে আমরা জানি না। ম্বাধীনতালাভের পর 
আমাদের দেশের রত জয়ন্তী উত্সব ছয়ে গিয়েছে কিস্তু আজও আমর! ‘বে তিমিরে সে 
তিমিবে'ই আছি ॥। এ বিষয়ে কোনও পরিবর্তন আনার চেষ্টা আমরা কি ভাবে করতে 
পানি দেই আলোচনা আমি করতে চাই । 

শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তীর্ণ । শিক্ষা সম্বন্ধে কার্ধকরী কিছু করতে হ'লে শিক্ষাদানের 
কোন্‌ অংশটা আমরা হাতে নেব লে বিহছে পরিজ্ঞারভাবে বুঝে নেওযা ভাল। 

শিশু জঙ্গের পরেই যে শিক্ষার কাজটি স্বক্ত ছয় এবং তার ৫1৬ বসন বয়স পর্যস্ত 
চলে দে শিক্ষা সাধাব্ণত তার পরিবারের প্রতিবেশীদের আয়ত্তের মধোই থাকে । এ 
বন্ধসের কথা আজ আমি আলোচনায় মধো আনছি না! ঘখন থেকে ছেলের? প্রাথমিক 
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বিভালয়ে যোগ দেয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাশক্ষার অন্য প্রস্তুত হতে থাকে সেই বন্পলের 
অর্থাৎ ৫1৬ থেকে ১৩1১৪ বংসর বদলের সময়টার শিক্ষা সম্বক্ষে আজ আমি আলোচন! 
কল্সতে চাই । 

আমি আগেই বলেছি যে শিক্ষ1 সম্বন্ধে আহাদের চলিত আদর্শ হচ্ছে মুখস্থ কনে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া । সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মধাশিক্ষণ পর্ষদ শিক্ষার মধো কিছু পশির্থন 
আনার চেষ্টা করছেন দেখে আনন্দিত হলাম । তাদের নূতন পাঠাক্রম দেখে মনে হয় মুখস্থ 
বিস্তাকে সব থেকে বড় শাসন না দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মনের, দেহের ও ভাবধারার বিকাশের 
চেষ্টা হাতে হয় তার দিকে দুটি দেওঘা। শিক্ষাকে কর্মকেন্স্রিক করান বাবস্থা ক'রে শিক্ষা- 
জগতে একটি বড় পঠিবিতন আন্বার প্রচেষ্টী হচ্ছে; কিন্ত পাঠাতালিকা ( Syllabus ) 
ও পাঠ্যক্রম (০0101581800) করাই যথেষ্ট নয়। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার উপায় কি ? 

সেই বিধয়ে গবেষণার চেষ্টায় একটি সজ্য ব। সংস্থা! স্থাপন ও কর্মীলংগ্রহের চেষ্টা করাই 
আমার উদ্দেশ । এই সংঘের প্রথম কাজ হবে শিক্ষায় আদর্শের পরিবর্তন করা । শিক্ষাকে 
একই সঙ্গে হতে হনে অন্থব্থী এবং বহিমুখী । প্রচলিত পাঠাক্রংষ (০8৫78০01007) যে 
বিষয়গুলি শিক্ষা দেওলা তয় সেগুলিকে মোটামুটি রেখে ( যদিও শিক্ষাপন্ধতির আমূল 
পব্িবন্ভন ক'রে ) আবু কিছু বিষয়কে “শিক্ষণীয়”-র আওতায় নিয়ে আসতে হবে। 
বিজ্ঞান, লাছিতা ইত্যাদি শিক্ষণীয় বিবয় শিক্ষার থেকে বর্জন করা চলে না তা ঠিক, 
কিন্ত সহানুভূতি, শ্রচ্চা, বিনয় ইতা।দি এবং আত্মদুষ্টি সম্বন্ধে অমনোঘোগী হ'লে শিক্ষা 
নিরর্থক হয় । 

এক কথায় বগতে গেলে বলতে হয় যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ আমর! 
যদি গ্রহণ করি তবে একটি সম্পূর্ণ আদর্শ গ্রহণ কর! ছবে। 

মুখস্থ ক'রে পরীক্ষায় উদ্দীপ হওয়ার আদর্শ থেকে শিক্ষাকে সত্রিয়ে নিয়ে প্রতাক্ষ 
জ্ঞানের উপন্ প্রতিষ্ঠিত কত্র। একটি বিশেষ কর্ডবা মনে করলেও নেটাই কবিগুকর চিন্তায় 
একমাত্র ও প্রধান প্বান অর্ধিকার করেনি । শিক্ষা সম্বক্ষে তার আদর্শ ছিল একেবারে 
বৈপ্লবিক । তিনি চেয়েছিলেন (১) কিশোরের জীবনে প্রকৃতির সংস্পর্শে বিশ্বে 
অন্তনিহিত আনন্দ, সোৌন্দর্ধ ও ছন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা এবং ভার কাজের 
বাধানে এইগুলির স্ফুরণের জন্য সচেষ্ট হওয়া! | (২) কিশোরের স্বজনী শক্তিয় বিকাশের 
চেষ্ঠা কর] । (৩) তার মনে সমালসেবার আদর্শ অন্থরিত ক'রে দেওয়।। (৪) সর্বোপরি 
এই বিরাট জগতের শ্রষ্টা ও করণ সম্বন্ধে কিশোরের মনে শুৎস্থক্য, শ্রন্ধা ও ভালবাসা 
উদ্ধব হু কর।। 

এই ধরণের শিক্ষা দিতে হ’লে শিক্ষককে নিদকেও হ'তে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে 


শিপ্ষ1 সম্পর্কে কয়ে কটি কথা ১৫ 


সঙ্গে প্রাণবন্ত ও গতিশীল, কিশোনুকে বেঁধে ফেলুন চেষ্টা ক’রলেই কিশোরের বিপথে 
চ’লে যাবার সম্ভাবনা এসে হান্ন । আমাদের দেশের দু:খদুর্দশার জন্ত অনেকখানি 
দায়ী আমাদের দেশের প্রাণহীন শিক্ষাব্যবস্থা । আজ হদি দেশের শিক্ষাত্রতীর। দঢচসক্ধল্প 
ছুয়ে শিক্ষার গতি ফিন্িঘে দিতে পারেন তাহলে এটা নিশ্চিত অদূর ভবিশ্যতে দেশের 
আমুল পরিবর্তন হবে। 

রবীন্দ্রনাথের আদর্শের শিক্ষাক্ষেত্র সকলের ভাগো মিলবে না! । প্রকৃতির বিষ 
স্পর্শের মধ্যে আমরা কয়টি বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে পারব? সে অভাব সব ক্ষেত্রে 
পূৱণ কর! ঘাবে ন! । তবে মধো মধ্যে কিশোরদের এভ্রষস্থাপি'তে ( ত্রতচারীর ভাষায় ) 
নিয়ে ধাওয়া যায় এবং অন্ত প্রচেষ্টাগুলি চালান যায় । 

এই আদর্শে কাজ করতে হ'লে আমাদের সক্ঘটিতে তুইটি বিভাগ ক'র্রে নিঘ্বে কাজ 
কন] বাঞ্ছনীয় | 

(ক) সজ্ঘের কমাদের উদ্দেশ্য হবে দেশের বর্তমান শিক্ষাপন্ধতিন বিচার ও বিশ্লেষণ 
ক'রে কোথায় ও লহুযোনিতার দ্বার! কোনও উন্নতি কনা সম্ভব হ'লে সেই প্রচেষ্টা 
চালানো । 

(খ) একটি ছোট অথচ আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে শিক্ষার গতি কি হওয়া 
উচিত তা দেখাবার “চষ্টা করা। 

আদর্শ শিক্ষ৷ সন্বদ্ধে বিশেষভাবে চিস্তা করেন কিন্তু জীবনসংগ্রামে এমনভাবে জড়িত 
যে সে বিষয়ে কাজ করবার খুব বেশী অবলর নেই, অথচ অল্প সমথের জন্য হ’লেও কিছু 
করতে চান__এইরুকম উৎসাহী ব্যক্তির! (ক) বিভাগের কাজ করতে পারেল। এইরকম 
কেউ যদি কোনও স্থলের শিক্ষক হুন তবে তিনি ষধ্যে মধো অন্য শিক্ষকদের একআ করে 
আলাপ, আলোচন! ও কাকের মাঘ্যমে নতুন আদর্শে সহক্মীঁদের অঙুপ্রাপিত করতে 
পারেন। অথবা এই ধরণের কয়েকজ্জন উৎসাহী ব্যক্তি একত্র হয়ে মাসে একবার 
অন্তত একটি বিভ্যালয়ে একটি বা ভুইটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি দিনব্যাপী 
শিবিরের মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ, খাওয়া, পড়ান্ডনা, আলাপ-আলোচনা ক’ৱে ছাত্র ও 
শিক্ষকের একত্ববোধ ও সহাস্থভূতি জাগিয়ে তুলতে পারেন ( বিদ্যালয়ের ছীর্ঘ ছুটির 
সমদে করেকদিনব্যাপী শিবির ও কর) হায় )। 

(খ) বিভাগের কাছের জন্য চাই কয়েকদ্জন উৎসর্গাকত্প্রাণ সেবাত্রতী । তারা 
যে বিষ্তালল্লাটর কাজ হাতে নেবেন সেটি হবে আবাসিক | এই বিস্যালয়ের শিক্ষক 
শিক্ষমিত্রীরা যে কেবলমাত্র নূতন ও জীবন্ত পন্ধতিতে শিক্ষা দিয়েই কান্দ শেষ করবেন তা 
নয়, শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের এমনভাবে যোগ থাকবে যেন তারা একই পরিবারের লোক । 


১৬ শিক্ষা 


বিস্ঞাপয়টির বিশ্বৃতির সঙ্গে বাইরের ছাত্র-ছাত্রীও এখানে আসবে কিন্তু ছাত্রশিক্ষকের 
যোগস্থত্ৰ ছিন্ন হুশ এমনভাবে এটিকে বিস্তৃত হতে দেওয়া ছবে না। 

এই কাজটির জন্ম অর্থ ও কর্মা যোগাড় করা দুকহ ব্যাপার । অর্থ যদি বা আলে 
তে! কর্মী সংগ্রহ করা থে অত্যন্ত কঠিন সে বিযয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন । কিন্ত 
আমি বিশ্বাস করি ঘে নিঃস্বাথভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করলে সব কাজ সম্ভব হয় বদি সেই 
সঙ্গে চিন্তাধারা পরিক্ষার থাকে এবং চেষ্টা আন্তরিক ছয় । 

এইরকম শিক্ষকের অন্বেষণ আমরা কিভাবে করব সেটা আমাদের চিজ্তার ও কর্মের 
বিষয় হবে । 

আমাদের দেশ কি এতই দৈচ্বগ্রস্ত হয়েছে যে আমরা এরকম কাজের জন্য 
একেবারেই শিক্ষক সংগ্রহ করতে পারব না? সারাজীবন সন্গাসী হবার আদর্শ কেউ 
না হুল্ন স-ই নিলেন, ২।৩ বতৎ্দৱের জন্য বা একটা শীমানক্ধ সময়ের জন্য তাগ স্বীকার 
কানে শিক্ষাব্রতী হবার ম!হ্ুঘও কি আমরা দেশে খুজে পাব 1? 

প্রাচীনকালে কমী হতে হ'লে সার্যজীবনের জন্য সংসার ত্যাগ ক'রে সঙ্গ্যাসত্রত 

গ্রহণ করতে হু্ত। নানা ভাবে কুচ্ছুণাধন ও সংসারের স্মন্ত মাধুর্ধ ও লোন্দর্ 

ত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গ লীবন্ঘাপন করতে হ'ত । আধুনিক জগতে কিস্তি আমর! দেখি ঘে 
অনেক বাক্তি সংসারে থেকে ও ল্লানী কর্মী দংষমী গৃহীর জীবনের মহৎ আদর্শ স্থাপন 
করে ঘাচ্ছেন। আগেকার কাপেও দুইচার্িজন এ ধরনের লোকের কথা আমর! জানি 
কিন্ত সর্যাসের আধিপতা ছিল খুবই প্রবল । 

ইউরোপীয় সমাজে বর্তমানে আমরা অনেক অক্রাম্তকর্মী দেখতে পাই ধাবা আজীবন 
সন্যাসপণ লা ক'রে একটা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্ক পরছিটৈষণা ও কর্মত্রত গ্রহণ করেন । 
প্রতিজ্ঞাশেষে নিজের সংসারে ফিরে ঘান অথবা আবার কর্মত্রত গ্রহণ করেল । 

আমাদের দেশেও এই ধরণের কর্মীর সাড়া আমর] পেতে পারি ঘদি আমাদের ভাকটা 
সেরকম জোরাল হয় । 

একটি প্রশ্ন উঠতে পারে থে সাহিত্য, ভূগোল ইত্যাদির পাঠাপুস্তক অনেক আছে 
কিন্ধ চর্রিত্র-গঠনের ভাল পাঠ্যপুস্তক কোথায় ? সেগুলি কতদিনে লেখা হবে ? 

এন উত্তর অতি সহঙ্জ। পাঠাপুস্তক থেকে এ লব বিষয়ের শিক্ষা) হয় লা। এই. 
শিক্ষার জন্য চাই জীবনের ল্পর্শ । (নরক এবং উপদেশ মোটামুটি বর্জন ক'রে 
ব্যবহাত্রিকভাবে এগুপি শিক্ষা দিতে হবে এবং শিক্ষককেও নিছে শিক্ষা! নিতে হবে। 

সবশেষে আমি দুইটি কথ! বলতে চাই । প্রথম কথ! হচ্ছে__আমরা অনেক সময়ে 
অবাক হয়ে ভাবি ও বপি জগতে দুষ্টের জয় হয় এবং ভাল লোকের পরাজয় হয় কেন ? 


স্থাধীনত। সৈনিকদেল বাধিক সম্মেলনে স্বাগত তাষণ ১৭ 


আমরা একট! কথা ভুলে ঘ।ই যে ছুষ্ের মধ্যে ঘে একটি মহৎ গুণ আছে ত! বেশীর ভাগ 
সৎলোকেরই নেই । পেট! হচ্ছে প্রাণবন্থ ভাব। লেটার অভাবেই সাধু লোকেবাও 
অসাধুতেই পরিণত হয়ে যায়! কিন্ত আমরণ যদি প্রাণবন্ত ভান কাখও জীবনে থাকে 
তবে বুদ্ধ বয়সেও তার কর্মশক্তি থাকে এবং মৃত্যু তাকে ভয় দেখাতে পাবে না। এই শক্তি 
ছিল ব'লেই ববীঞ্লাথ ভার জ্ঞান হারাবার আগের মুছুঙ পর্যন্ত কবিতা রচন। কনে যেতে 
পেয়েছিলেন । 

দ্বিতীঘ্ঘ কথাটি হুচ্ছে- আমাদের মনে রাখা দরকার ঘে আমর! নিজেরা সকলেই 
অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এবং মর জগতের মানুহ । যীশু গ্রীটের্ ভাধায় বলতে হয় যে 
অন্যের গায়ে ঢিল ছোড়নান অধিকার আমাদের কারও নেই । নিজে অপরাধ, ক্রটি- 
বিচ্যাতির কথা আমন] ঘেন লন! সাল। এমন কি যে কিশোরকে শিক্ষা দিচ্ছি ব'লে 
মনে করছি, ভেবে দেখলেই বুঝব ঘে তাবু কাছেও আমার শিক্ষাত্র প্রয্োজান আছে। 
এই নম্রতা ধার চরিত্রে থাকবে তিনিই প্রকৃত শিক্ষক হতে পারবেন । 


স্বাধীনতা সৈনিকদের বার্ষিক সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ ঃ 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


[ ১৯৭৫ গ্রী্টাব্দের =ই মার্চ রবিবার হুগলীর আদি দপ্রগ্রামে মাকে নগরে নিখিল বঙ্গ 
শহীদ ও দেশসেবক স্মতি সমিতির বাধিক সশ্মেলন অআচর্ঠিত হুয়। এট উপলক্ষে 
জ্যাডকো কোম্পানির ডিনেকটার সমাগত স্বাধীনতা সৈলনকদিগকে স্বাগত জানাইয়। 
এই তাষণ পাঠ কঞ্পেন__সঃ।] 

যূপের মত আত্মাহুতি দিয়ে দেশ ও দশের লেবাঘ নিয়োজিত আপনাদের মত বীর 
ত্বার্থীনতা। সংগ্রামীদের কাছে ছুটে? মনের কথা বলবার এই স্থষোগ পেয়ে আমি নিজেকে 
ধন্য মনে করছি । 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে আপনাদের সংগ্রামের অবসান হয়েছে। কিন্তু আজ 
রাজনীতির নামে বাক্তিস্বার্থ ও লোভের ঘে নগ্রক্ষপ চারিদিকে প্রকাশ পাচ্ছে, এর বিরুদ্ধে 
কি সংগ্রামের অবকাশ নেই ? আপনাদের আজকের এট বাধিক অধিবেশনে আমার দিক 
থেকে আপনাদের স্বাগত সস্তাবণের অধো এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ হম্ত অবাস্তর । 
তাহলেও আপনাদের সাথে একান্ত আত্মীয়তাবোধ থাকার দক্ষণই হয়ত আমার নিজ 


মনের আক্ষেপ ও তিকতা এর ভিতর দিয়ে খানিকটা কপ পেল । সেজন্) ক্ষমা করবেন । 
bd 





১৮৮ শিক্ষা 


আজকে এই সপ্তগ্রামে আপনাদের পান্নে্র ধুলো পড়া উপলক্ষে এই স্বানেন্স অতীতের 
গৌরবোজ্জল ইতিছাতের পর্ণ সামাস্ক উন্মোচন করার লোত সন্বরণ করতে পারছি না । 

আপনারা জানেন প্রথম মুদ্রাহত্র,। প্রথম মুদ্রিত পুভ্তক, প্রথম গন্ভ পুস্তক ও প্রথম 
সংবাক্ষপত্র প্রভূতি যাবতীয় উপকরণ দানের সম্মান এই ছগলী জেলার প্রাপা । 

শ্ীয়ামরুষ,। বাজ] বাষমোছন বায়, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা কালীপ্রসদ্ন সিংহ, ভৃক্গেব 
মুখোপাধান্, স্যার আশুতেহ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন মহাপুরুষদের ভ্র্ম 
দিয়ে হুগলী থন্ত । কানাইলাল দত্তও গোপীনাথ সাহার মত অনেক শহীদের জন্মস্থালও 
এই ছগলী । 

আপনারা দূরদূরান্ত থেকে যে মাটিতে দাড়িয়ে আঙ্গ আমাদের আনন্দ দান করলেন 
সে মাটির ষে এক বিট গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে তাও আপনার! অনেকেই কিছ 
কিছু জানেন । সেই এতিহাসিক সপ্তগ্রাম এবং তার শ্রেষ্ট স্থৃসম্তান বাজভিথারা 
্ঘুনাথ দাস গোদ্বানী সন্থঙ্ষে আপনাদের কাছে কিছু নিবেদন করতে চাই । সধ্গ্রাসের 
অতীতের গৌরবের চ'তহাসের অনেক কিছুই আজকালেত্র অতল গর্ভে সমাছিত। 
বিলেম্ট' পর্ধটকের লেখা গেকে এবং ছতিহাসের গবেষকদের গবেষণা থেকে সাষান্ত কিছু 
আপনাদের নিকট পরিবেধন করলাম । 

সঞ্চগ্রামের সমৃক্ধির আর স্ক হৃত্র শ্রীপুর চতুর্থ শতাব্দী থেকে । সে যুগের সপ্বগ্রামের 
খ্যাতি শুধু প্রাচীন গৌড় এ! ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিপ না দেশবিদেশে ও প্রচারিত 
ছিল । তাই এই সম্বদ্ছিশাপী নগ্ীকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য বহু পৃথিবীখাত পধটকদের 
পান্ত্রের ধুলো। পড়ে এহ সপ্তগ্রামে। এদের লেখ! থেকে আমরা সে দিনের সপ্গ্রামের 
অনেক এতিহাসিক তথা খুদে পাই । প্রখ্যাত পর্ঘটক হেগান্থিনিলের তৎকালীন 
সপ্তগ্রামের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এখানে ছিল গঙ্গারাড় 
ব1 পঙ্গারাষ্ট নামে এক বলশালী বাষ্ট । প্রথিতযশা প্রত্রভান্বিক রাখাল্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং প্রভাসচন্ছ্র পাল মহাশয়দের গবেষণালন্ধ তথ্য থেকেও আষর। অনেক ছারানে! তথা 
খুজে পাই । গঙ্গান্রাষ্ট্রের বেশ কয়েক শ' বছনের পরের ইতিহাদের ষবনিকা সরিয়ে 
আমরা দেখতে পাই লক্ষ্মণ দেন তার ধর্মগুরু যুরারি শর্মার হাতে সপ্তগ্রাদের শালনভার 
তুলে দিঘ্রেছিলেন ৷ দশম শতাব্দীর লেখা কৃষ্ণচরিত মূল কাব্যে দেখতে পাই সপ্চগ্রামের 
তখনও ছিল ভর! ঘৌবন । উহা তখনও ছিল বিশিষ্ট ও বিরাট এক বাণিজাকেন্দ্র ও বড় 
বন্দর । এই বন্দর-নগবে ছিল বিরাট বিরাট রাজপ্রাসাদ, বিস্তীর্ণ রাজপথ, ধনী ব্যবসাঙ্গী ও 
বণিকদেল প্রাসাপোপয হুয্যর।জী | পাহাজবোকঝাই পণ্যদব্যের আমদানী ও বরণ্টানীয় জন্য 
পৃথিবীর নান! (শেন সওদাগরদের আনাগোনায় এই বন্দর সারা বছরই থাকত সরগরম । 


স্বাধীনত! সৈনিকদের বাহক সম্মেললে শ্বগত ভাদণ ১৯ 


সপ্তগ্রামের রাজার! স্বাধীনত! ভার।ন ১২৪৮ সআ্রধাব্দে দেবকে।টের তৃকবী শাসনকর্ত। 
জাফর খায়ের কাছে পরাজিত হয়ে । তখন গৌড়েন স্ূলতান ছিপেন রাক্কুদ্দিন কৈকায়ূব । 
দাফয়ন খঁ। ১২৯৮ হইতে .১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সঞ্চগ্রামে রাজত্ব করেন । তার প্রক্কত 
নাম বহরম উত্লীল এবং গঙ্গ।দেবীর ভক্ত দরাড খঁ বলিয়া ও উল্লেখ দেখ! যাদু । 

বিখ্যাত পর্টক ইবন বতুত৷ লপ্তগ্রামে আসেন ১৩৩৭ গ্রীষাব্দে । তাঁর ভ্রমণকাহছিনীতে 
আমরা দেখতে পাই তত্কালীন সপ্তগ্রামের বিরাট সমস্ধির এক উচ্ছল চিত্র । সেই 
সময়েই সৈয়দ কষককুদ্দিন গোঁড়ের স্থলতানের বিক্ুচ্ছে বিজ্রোভ কনে দপ্তগ্রামের স্বাধীন 
রাজা হন । ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সপ্চগ্রামেই আমাদের দেশের প্রথম টাকশাল 
স্থাপিত হয় । 

১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দপ্তগ্রামের শালনকত্ভাক্ষপে দেখতে পাই মরলেন নরকে । মজলিস 
নূরের সপ্রগ্রামের শালনকাপ মহাপ্রহু শ্রুচৈতস্তের আবির্ভাবের প্রায় সমসামস্ত্রিক । 
মহাগ্রসুর আবির্ভাব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফান্তনী পূর্ণিমার সন্ধ্যান্র । 

১৪৯৩ গ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন সধ্গ্রামের শাসনকর্তা এক মুললিম চৌধুগীত্র নিকট হইতে 
ছিরপা দাস মদুমদার ও গোবর্ধন দাস মজুমদারের হাতে আসে সপ্ুগ্রামের শাদলভাব । 
মজুমদার ছিল তাহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি । ১৪০৩ হুহুতে ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ পরস্ত 
সংগ্রামের শ/সনতার ছিল এই মজুমদ্ধার ভাতৃত্বরের হাতে। 

এইসব রাজনীতিক পটপরিবত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সথগ্রাষের দাঙ্গনীতিক আযমমতনেরও 
যথেe পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক্স। আকবয় ও তোড়লমলের সমদদে "সরকার সাতর্গার 
৪৩ প্রগণা ছিল । উহার জম! ধার্য ছিল৷ ৪, ১৮, ১১৮ টাকা । এখন চার আন্তন 
গণ্য হ'ত পলাশী পরগণ। হইতে মওলঘাট পরধস্ত ভাগীরথার্র উভয় তীর, বিশেষত 
পূর্বতীরের অধিকাংশ ভূভাগ ছিল সন্বকার সাতগার অন্ততুকি। বন্দর সগ্তগ্রামও 
উহারই অংশবিশেষ ছিল । 

মজুমদার ভাতৃত্বয়ের রাজত্বকালে স্পুগ্রাষ্ের সীম) হশোহবের ভৈরব নদ হইতে 
প্রায় রূপনারায়ণ নদ পধন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহাদের বাৎসরিক খজল। আদান হ’ত 
১২ লক্ষ টাক! । খ 

স্রদহাপ্রভূর প্রকটক।লে নবদ্বীপ প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ নগর ছিল । তৎকালীন নবন্ধীপের 
বিশ্যান্থষ্ঈীলন এত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও হিরণ্য ও গোবর্ধনের আশ্রিত ছিলেন। অজুমদারদের 
প্রদত্ত অর্থ ও ভূমির আহলে তাহাদের জীবলঘাজ্ঞা নিৰ্বাহ হ'ত। 

গোবর্ধন দাস মহাশয়ের দানশীলতার খ্যাতি ছিল । শক্ষিত মাধব নাটকে গোবর্ধন 
দাসের দ্বানশীলতার নিম্বক্ধপ বর্ণনা পাই । 


শী শিক্ষা 


পাতালে বাহ্থকী বক্তা স্বর্গে বকা বৃহ স্পর্তিঃ । 
গোড়ে গোবন্ধ'ন দাতা খণ্ডে দামোদর: কবি: ॥ 

উপরোক্ত দানশীলতার বর্ণনার বাস্তবন্কপের চিহ্ন আজও আমাদের কাছে বিজ্ঞান । 
দরিজসেবার জগ তার এক বিরাট অল্পলত্রের বাবস্থা ছিল। উক্ত অন্রসত্রের পাকশালার 
জন্যই ৩- বিঘা জমি নিদিই ছিল। উক বহ্ইশালাধ অমির নামেই উত্তরকালে একটি 
যৌজারই নামকরণ হয় ডত্রিশবিঘ।। আমরা আজ যেই স্থানে সমবেত হদ্বেছি সেই 
স্থান অর্থাৎ আডকে। লি:-এর কারখানাও উক্ত ত্রিশবিঘ! মৌজাতেই অবস্থিত । 

উক্ত গোব্ধন দাসের ওুরসে ১৪৯৮ খ্রীঃ: রখুনাথ দাস সপ্তগ্রামের অন্তর্গত রুফপুত্র 
গ্রামে দন্মেন। হিলণ। দাসের কোন সন্তান না থাকায় রখুলাথই ছিলেন এ রাজ 
পরিবারের একমাত্র সম্থান-_সক্লের নঘনষণি । 

এই মজ্ুমদা তদের পাজত্কালেও সপ্থপ্রামের প্রচুর সমৃদ্ধি ছিল । বাণিজাক স্থবিধা 
ও সম্বন্ধির জন্য ণতু গালা?' সপ্বগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হন্ত । ১?১৭এ্রীঃ দাল মজুমদারদের 
নিকট হইতেই পতু গালাএা সপ্তগ্রামে বাবদায় ও কুঠি নির্যাপের অধিকার লাভ করবেন । 

ফ্রেভারিকের লেখ। থেকে জান! ধায় এই সময়েও প্রতিবছর সপগ্রাম বন্দর হইতে ৩*- 
৩৫টি জাঁহাজতভতি লাক্ষয, কাগজ, চিনি ও মললিন, কাপড় প্রভৃতি ভারতীয় পণা বিদেশে 
রপ্তানী হইত সপ্যগ্রামের এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল পূর্ণথৌবনা ভাগীবথী ও সরস্বতী । 

১৫2২ খ্রীঃ পাঠানদের হাতে লপ্তগ্রাম লৃন্তিত হয়। যোড়শ শতাব্দীর শেষের দিক 
হইতে সপ্তগ্রামের উপর্র নেমে আসে প্রচণ্ড দুর্যোগ । এই সময়টা ছিল হিন্দু, পাঠান, 
মোঘল ও আফগানদের অস্বদ্বন্বের ও ঝড়বস্ত্রের এক কালিমময্ অধ্যাঘ্র । 

এট রাজনীতিক দুধোগ ৪ অস্তদরদ্বের সাথে সাথে সধ্চগ্রাষের ভাগ্যদেবতাও সম্ভবত 
হয়ে উঠেন অপ্রসম্থ । কারণ এই সময় পেকেই প্ররুতিদেবীও সপ্তগ্রামের উপর বিরূপ 
হয়ে উঠেন। গোঁরবোজ্জল গঙ্গ। ক্রমে হয়ে উঠে বিগতঘোৌবন1, সরশ্বতীও হয়ে উঠে ক্ষীণ 
কলেবন্তা। ১৬৩২ আঃ সম্তগ্রামের ভাগালপ্থী ঘেন চিরতয়ে অন্তহাতা হলেন । 

ধসপ্তগ্রামের রাজনীতিক দুধোগের অবসান হওয়ার পর স্থিরতা আলে মানসিংহের 
বাংল! অধিকারের মধা দিয়ে । কিন্ত তার হৃত গৌরব আর ফিরে আসে নাই কোনদিন । 
সপ্তগ্রামের আয়তনও সম্ভবত তখন হতে মাত্র বংশবাটী, শিবপুর, বাহুদে বপুর। কৃষপুর, 
নিত্যানন্দপুর, শহব্খনগরর ও জিবেনী এই সাতটি গ্রামে সীমা বন্ধ হয়। 

১৬৫৮ খ্রীঃ সপ্তগ্রথমের প্রারুতিক হঘোগ-স্থবিধ।র এত অবনতি ঘটে ঘে তত্কালীন 
সপ্তগ্রামের শাসনকতা সুসতান সুদা তার এাজধানী সপধ্গ্রাম হতে ছগলীতে স্থানাস্তরিত 
কপ্রেন । 


ক্বাধীনভা সৈনিকদেৰ বাঘক সম্মেপশনে স্বাগত মন ২১ 


মহাপ্রভুর প্রিয় পাদদের অন্যতম রঘূনাণ দাল গে।ম্বাযীর ছী-নী পণ।লোচন! করতে 
হ'লে ১৫* বছরের মত পিছিঘ্রে যেতে হবে। স্রাজ পরিবারের একমাত্র সন্তান বিপুল 
এন্বর্ব ও বৈশুবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও শিশুকাল থেকেই কঘুলাথের মনে মহাপ্রভুর 
প্রেষবন্তান্ম চোয়াচ লাগে । তাঁদের গৃহপুরোছিত বলরাম আচারের গ্রহে বরঘুনাথ অধ্যয়ন 
করিতেন ৷ নামাচাধ ঠ।কুর হুরিদাসের ক্রপাপাত্র ছিলেন বলরাম আচ । কিছুদিন ঠাকুর 
হুৱিদাল আচার্ধের গৃহে ভিক্ষা ক'রে নিরন্তর নাম কীর্তন করেন । রথুনাথ ঠাকুর হুরিদাসের 
সঙ্গ লাভ ক'বে তার কপাভাজন হন এবং তখন থেকেই কার এ শিশুমনে বৈরাগোযোর 
এবং গৌন্বাঙ্গ প্রেমের বীজ রোপিত হয়ে ঘায়। ক্রমে কিশোর বয়সেট দেখতে পাই, 
রখুনাথ গোঁরাঙ্রস্থন্দরের নাম শুনেই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন! মহাপ্রভুর 
সাছিধালাতের জন্য তাহার অন্তরে স্থতীত্র আবর্ধণ শ্তি হ’ল । তিনি মহাপ্রভুর 
অনুরাগে উদ্মত্তপ্রাম হয়ে নীলাচলে হাওয়ার জন্য বারবার পলায়নেন চেষ্টা করলেন! 
বিপুল এশ্বর্ধ, হন্টা, অশ্ব, বুথ, এমন কি অধায়নও কিশোর সঘূনাধের কাছে নেহাৎ 
অকিঞ্চিৎকর হুত্রে উঠপ । পশাগ্সমান বথুলাথকে গোবর্ণল প্রতিবারহ ধানে আনতে 
সমর্থ হলেন । রঘূনাথ পুনরায় যাহাতে পলাতে না পারেন সেজন্য রখঘুনাথের কাছে 
সকল সময়ের জন্য পাচ জন প্রহরী, চার জন সেবক ও অধাযসলাদির সাহায্যের জন্তু 
দুইজন ব্রাহ্মণ রেখে দিলেন । তাছাড়া সংলারেও উপর আকর্পণের জম্ট একটি পর 
রূপলাবণাবতী অপ্দরাতৃল]া, স্থলক্ষণ। এক কন্যার সহিত বখুন্যপের বিবাহ দিলেন । 
কিন্ত ইন্দ্রসম এশ্বর্ধ এবং অপঞ্পরাতুল্য! স্ত্রীও রঘূনাথের প্রচণ্ড বৈরাগ্যানলকে নির্বাপিত 
করতে পারল না। 

মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য বুলাথের হৃদয় হখন উদ্মন্তপ্রান্থ তখন একদিন তিনি সংবাদ 
পেলেন গোরহুন্দর শাস্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে এসেছেন । এ সংবাদে ক্ঘুনাথ আর স্থির 
থাকতে পারলেন না। তার পিতার নিকট লকরুণ আবেদন করলেন__'প্রভুব চরণ 
দর্শনার্থ একবার শ্াস্তিপুর ঘাওয়ান অস্থি দিন নতুবা আমার প্রাণ থাকবে না"! তান 
এই সাতিশয় ব্যাকুলত! দেখে গোব্ধন বছ প্রহরী, লোকজন ও ভ্রব্যাদিসহ রঘুনাথকে 
অল্প কয্েকদিনের জন্ক শান্তিপুরে যেতে অন্থমতি দিলেন । 

হঘুনাথ শাম্ভিপুরে এসে প্রভুর চরণে পতিত হুলেন এবং কিভাবে বিবয়ী পিতার 
গৃহ ত্যাগ ক'রে তার পাদপদু লাভ করতে পারেন তার উপায় বালে দিতে অনুরোধ 
করলেন। 

গৌরন্থন্দর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন-__'তিনি যখন বৃন্দাবন হতে ফিরে লীলাচলে 
ঘাবেন তখন যেন কোন ছলে বদ্ুনাথ নীলাচলে হাওয়ার জন্য গৃহ ত্যাগ করে?। মহাপ্রভুর 


২২ শিক্ষা 


উপদেশমত বঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে বাহু বিধয়াসক্তির অভিনয় গুরু করেন। 
পিতামাতা ইহাতে সুখী হয়ে প্রহবী-বেষ্টনাদি শিথল করলেন। 
এইভাবে কিছুকাল কাটবার পর রঘুনাথ শুনলেন মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে 
প্রত্যাবঠন করেছেন । তা শুনেই তিনি গৃহুত্যাগের উদ্টোগ করলেন, কিন্ত ইতিমধ্যে 
এক পারিবারিক বিপর্ধগ্র তাহাকে আরও একবৎসর গ্রহে থাকতে বাধ্য করল । 
উপরোন্ত পারিবারিক বিপধয় এক রাজনীতিক সক্কটরূপেই আ(বিভূ“্ত হয়েছিল দাস- 
পরিবারে । যে মোসলেম চৌধুরীর কাছ পেকে দাস ভ্রাতৃদ্বয় সপ্তুগ্রমেন্ন শাসনভার 
পেয়েছিলেন সেই চৌধুরী নবাবের উজিবের সাহাযো পুনবায় সপ্তগ্রামের অধিকার পান । 
সপ্তগ্রামের শাসনভার পেয়েই হিরুণা ও গোবর্ধনকে বন্ধন করবার চেষ্টা করেন। 
পূর্বেই খবর পেয়ে দাশ ত্রাতৃদ্ধয় পলামন করেন । তখন রঘুনাথকে বন্দী করা হয়। 
কিন্তু রঘুনাথের নুখের দিকে তাকিয়ে এবং তার মধুর বাকা শুনে মোসলেম চৌধুরীর 
ক্রোধের পরিবর্তে স্রেহের ও মায়ার উদ্রেক হ’ল ৷ রঘুলাথও পিতার ও জ্যেষ্ঠতাতের 
সহিত মোসলেয চৌধুরীর বৈরঙাব পরিত্যাগ করিয়ে মিলন ঘটালেন । 
এই পারিবারিক বিপদ হইতে, মুক্ত হইবার সাথে সাথেই বঘুনাথ গৃহত্যাগের সঙ্ল্প 
করলেন ৷ কিন্ত যতবারই তিনি পলাতে চেষ্টা করলেন গোবর্ধন তত বারই দূর দূর হইতে 
ধরে আনতে সমর্থ হলেন । গোবধন-পত্্ী শ্বামীর নিকট পুত্রকে বেধে রাখবার প্রস্তাব 
করগেন । গোবর্ধন পুত্রের গৌব-প্রেমোক্সাদ বুঝতে পেরে স্ত্রীর প্রস্তাবের খে উত্তর 
দিয়েছিলেন কবিরাজ গোস্বমীপ্র অমর লেখনী চৈতন্য চরিতাম্বতে তা নিদ্রলিখিতভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে । 
“ইন্দ্রলম এশ্বর্ধভোগ স্ত্রী অপঅরাসম । 
এ লব বান্ধিতে নারিলেক বার যন ॥ 
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেষতে। 
জন্মদাতা পিতা নারে প্রান খণ্ডাউতে ৪” 
গৃহে ফিরিয়ে আন।র পর এঘুনাথ আর অস্তঃপুরে যান ন! । রাত্রিকালে হুর্গাষগ্পেই 
শয়ন করেন । প্রহরীত্রা চতুদিক বেটন ক’রে সতর্ক দৃষ্টি রাখে । এত সতর্কতা সত্বেও 
রঘুনাথ একদিন শেষ রাত্রে এক অভাবনীয় স্থযোগে গৃহ ত্যাগ করতে সমর্থ হুল এবং ধৃত 
হওয়ায় ভয়ে সাধারণের চলাচলে পথ ত্যাগ ক'রে বনের মধাকার উপপথ ধারে 
উধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকেন । দীর্ঘদিন পথচলা ও নানা ছুর্দেবের মধ্য দিয়ে তিনি 
লীঙ্গাচলে প্রভুর পাদপন্মে উপস্থিত হন । তথন রখূনাথের বঘস মাত্র ১৯ বৎসর । 
মহাপ্রতু স্বরূপ দ।মোদরের উপর নবাগত ভক্তের দেখাশুনার ভার দিলেন এবং ভৃতা 


স্থাধীনত! সৈনিকদের ব।বিলু সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ ২৩ 


গোবিশ্দকে নির্দেশ দিলেন যেন প্রতিদিন সে তার প্রলাদাহ্থ রখনাথকে দেয়। তখন 
থেকেই রছ্ূনাথ স্বর্ণের রখ ব'লে পরিচিত ছিলেন । 

মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ঘুনাথের অন্তরে ঠববাগোর আগুন আরও তীত্রতব হ'ল এবং 
কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার মনে চিন্তার উদয় হ'ল, *এভাবে প্রকুর প্রসাদার গ্রহণ ক'রে 
আন্বামে জীবন ধারণ করা ঠিক হচ্ছে ন!’ } এ চিন্তা মনে আলমাত্র তিনি স্থির করলেন 
যে অন্দিরের সিংহদ্বান্রে দাড়াইয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করবেন । 

প্রভু কয়েকদিন রঘুনাথকে প্রপাদা্গ লিতে না দেখে খোল ক’রে জানলেন ছে 
জগন্নাথের পুজার শেষে পুজাপদের ঘরে ফিরে যাবার সময় রণুনাথ একপাশে হাত পেতে 
দাড়িয়ে থাকেন । পুঞার্থাদের মধ্যে কেহ কেছ দয়াপরবশ হয়ে যে খাদ্য দেন উছা 
ত্বারাহ্‌ তিনি ক্ষুক্নিবৃত্তি করেন। মহাপ্রভু এখবর শুনে খুবই খুশী হুন । বিরাট ধনীর 
একমাত্র অর্ধিকারী, সমগ্র বাংলাদেশে ধনে মানে যাহার তুলনা নাই, মন্দিন্রেত্র সিংহত্বারে 
তিনি আপামএ জনসাধারণের কাছে ভিক্ষার অন্ত দাড়ান । এ তো বঘুনাথের অভিমান- 
শৃম্তৃত1 ও তীত্র বৈরাগোরই লক্ষণ । বঘুনাথের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বৈরাগা ক্রেমে আরও 
বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি লিংহস্বারে ভিক্ষা করাও ত্যাগ করলেন এবং মাত্র দরিদ্র ও 
ভিক্ষুকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে অয় গ্রহণ করতে লাগলেন। 

এ ভাবে কিছুদিন চলার পর তায় মনে আসে আর এক চিন্ত! । তিনি ভাবলেন 
বিবগ্নকূপে এতকাল তিনি কাটিয়ে এসেছেন । কামন। বাসন।র পক্ষিপত! তার দেছমলে । 
একমাজ চরম কচ্্রত। ও নিদ।রুণ দৈস্তের মধ্য দিয়েই তার মালিস্ের শেখ চিহ্নটুকু মুছে 
ফেলতে সক্ষম হবেন । বরখুনাথ এর পরে যে কৃচ্ছণাধন শুরু করলেন ইতিহাসে তার 
তুলনা নাই । 

ভাগন্নাথ মন্দিয়ের চত্বরে বহু দোকানী প্রসাদান্ত্র বিক্রয় করত । প্রদাদের সমস্তটাই 
বিক্রয় না হুওদ্বাতে সেই অবিক্রীত অংশ ঝাট দিয়ে গাভীর সামনে দেওয়া হ'ত। 
গাভীদের' খাওয়ার পর অবশিষ্ট অঙ্গকপাগুলো৷ রখুনাথ প্রতিদিন বস্ুখণ্ডে বেঁধে গৃহে নিয়ে 
আসতেন এবং প্রতিটি অন্পকণা একটি একটি ক'রে ধূত্রে নিয়ে তাই খেতেন । তাই ছিল 
তার সারা দিনরাত্রির আহার । 

মহাপ্রভু রঘূুনাথের এই চরম কক্ছুলাধনার লমন্ত খবরই জানতেন । একদিন তিনি 
নিজে এসে অতকিতে এই অদ্ভুত আহারের উপর হাত দিলেন এবং সোল্লাসে বললেন 
‘রথুনাথ এমন উপাদেস প্রসাদ তুমি কোখ্বেকে সংগ্রহ করলে? এমনটি তে| আমি 
কোনদিন পাইনি ৷” 

ভক্তপ্রবর রঘুনাথ প্রহুর হাতে এ অয় দেখে স্াতক্ষে শিউরে উঠলেন । রাজপথ 
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থেকে কুড়িঘে আশা এ কদন্ব কি মহাপ্রভু সমুখে দিবেন ? মহাপ্রহু ইতিমধো একগ্রাম 
অন্ন মূখে তুলে 'দশেন। 

রঘুনাথ বুঝবিণেন মহাপ্রতুর এ এক লীলাখেলা । প্রভুর এই কর্দন্স গ্রহণের অর্থই 
হল রঘুলাথের এই অপূর্ব দৈন্প, ক্রচ্ছৃত! ও টেরাগ্যকে সবসমক্ষে অভিনন্দন আনান । 
ব্রঘুনাথের দুচোখ বেয়ে নেমে আলে কৃতজ্ঞতার আনন্দ (ক্র । 

রঘুনাথ অ(ট বলব কাল নীল।চলে মহাপ্রভুর সাছিধ্যে তান প্রধান পাধদের অন্ত তম 
ত্রেহ্যন্ত শিষ্ক্ষপে অবস্থান যন । চরম টৈয়াগোর মধ্য দিয়ে সাধন নিষ্টা দ্বার! তিনি 
চিরতরে পাশমক্ত হযে রুষ্ প্রেম-রসে নিষগ্র হুন | 

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসেন । তিনি তার জীবলের অবশিষ্ট 
৪৯ বঙ্সর বুন্দাবনেই অতিবাহিত করেন। ঘে যুগসদ্ধিক্ষণে মহাপ্রভুর আবির্ভাব লেই 
সমগ্র আমাদের রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের উপর দিয়ে চলেছিল এক চরম ভুর্ধোগ 
ও বিশৃঙ্খলা ৷ দিশেহাত্রা মাহধ আকুল হয়ে প্রার্থনা করছিল তাদের পরিত্রাণের জন্য এক 
ষুগ্যবতারের আবির্ভাব । 

শ্রচৈতন্ত আবিভ ‘ত হলেন দিগবিজ্ঞয়ী গ।ভিতা, বিস্ময়কর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং 
প্রেমসহুদ্রকে বুকে নিয়ে । উত্ত-কালে তিনি প্রকাশমান হন এক প্রচণ্ড লমা জ-বিপ্রবীন্দপে 
যাহার হদয়োশিত প্রেমের বঙ্টাঘ বাংলা তথা সর্বভাবতের আত্মীক জীবনে [নয়ে আলে 
শক্তি ও শুদ্ধির এক মহাপ্রাবন । 

তার তিরোভাবের পর তাহার একান্ত পার্দর1 বুঝতে পারলেন এই অভিনব ভার- 
বন্তাকে.স্থায়ী করতে হ'লে প্রয়োজন বৈষ্ণব শাস্ত্রের ও দর্শনের পুলকুক্কাপ্স। এই কঠিন 
কার্ধভান অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে ধারা গ্রহণ করেন ভার) লোন পরমভক্ত ও মহাপণ্ডিত 
রঘুনাথ দাস, রূপ গোস্বামী ও শ্রজীব প্রভৃতি । 

রথুনাথ লীলাচলে মহাপ্রভুর পাশে থেকে তার অন্তালীলার অপরূপ মাহাত্মা স্বচক্ষে 
দেখেছিলেন এবং নিজের অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করেছিলেন । রঘুনাথ নিজেও যেমন 
বৈকবীয় প্রেমধর্মেশ্র বিহয়ে "স্তবমাল! নাম”, “পরীদাম্চরিত” ও “মৃক্তাচরিত* নামে 
তিলখানা অপূর্ব গ্রন্ব রচনা করেন তেমনই তার ঘোগা শিষ্য কৃষ্ণদাল কবিরাজকে উৎসাহ 
দান ক'রে বচন! করন শ্রশ্রীচৈতন্ত চরিতাম্বত নামে বিশ্বের অপরূপ এক গ্রন্থ । এই বিখ্যাত 
গ্রন্থেও রয়েছে রখুনাথেন্র অপূর্ব জীবলের ত্যাগ, বৈরাগা ও সাধনার বিস্তারিত বর্ণনা । 

কবিরাজ গোস্বামী তার চৈতন্য চরিতামৃতের প্রত্যেক পরিচ্ছদের উপদংহারে লিখে 
রেখেছেন তার গুরুদেব রঘুনাথ দাস ও শ্রীক্ূণ গোস্বামীর কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণা ও 
সাহায্যের স্বীকৃতি । 
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শ্রক্ূপ এখুনাথ পদে ঘার আশ । 

চৈতষ্কচর্িতামৃত কহে রুহ্ধদাস ॥ 
রঘুনাথের জীবলীর পান করতে গিয়ে আর একজন বৈষ্কবশাপ্তের স্থূপেপ্িত 
লিখেছেল-_ 

‘বেশাস্বে *‘সন্বন্ধ’”’, “অভিধেয় ও “প্রত্মাজন তব” বণিত হইয়াছে । সন্বদ্ধ তত্ব 
“ক্রকুষ্চ”, অভিধেয় তত্ব “শ্রক্বফঃ ভক্তি” এবং প্রয়োজন তত্ব "'উ্ররুষ প্রেম” বৈষ্ণৰ 
আচার্ঘগণ সকলেই এই তত্রত্রয় শিক্ষ। দিয়া থাকেন। তথাপি শুচৈতল্ত পাধন শ্রীল 
সনাতন গোদ্বামীপাদের গ্ৰন্থসমূহে *সঙ্স্ধ তই” বিশদভাবে বণিত হওয়ায্ন তিনি সম্বস্ধ ও 
তত্বাচার্ধ নামে খ্যাত । এই রূপে উল কপ গোস্বামী "অভিধেন্ তত্যাচার্য” নামে প্রসিদ্ধ । 
বস্তত.শ্ল গোস্বামীর প্রতোকটি লেখায় "প্রয়োজন ততই” প্রস্ফুটিত হইগ্সাছে। বিলাপ 
কুক্ষাগ্ুলি গ্রন্থের প্রতোক্তি ক্সোঞ্ছেই তা লক্ষা কর! যায় ।' 

জীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্মদভাগবত দশমন্বস্কের প্রলঘুতোখিণী টাকায় যে স্লোক 
লিখেছেন তার বাংল। অনুবাদ করলে দাড়াপ-_ 

‘জীরঘুনাথ দাস নামক মহাজন তাহাদের (উউক্ধপ সনাতনের) মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে 
খ্যাত ছিলেন! তিনি সবদ। শ্ুরাধাক্কত্*। প্রেম মহাসমুদ্রের তএঙ্গরাশিতে সঞ্চরণপূর্বক 
ক্রীড়া করিতেন । যাবতীয় উপমা প্রভারাশিকে মান কিছা উ্কপ সন।ভন প্রতুদ্ধয় 
শোভমান ছিলেন । ভ্রিত্্বনের সজ্জনশ্রেবীগণ শ্রুনঘুলাথকে ও সেই শ্রশ্রক্প সনাতন 
প্রতুন্ধয়ের তুল।তত্বরূপে সবিশ্মগ্রে পুজা করিতেন |? 

তাই আদা যে মাটিতে আমরা সবাই একত্রে হয়েছি এবং ঘে মাটিতে আপনাদের 
সবাইকে লাদহ ও আস্তিক অভার্থন! জানাচ্ছি সে মাটির শ্রেষ্ঠ সুসন্তান সেই বাজ- 
ভিথান্নী মহামানব রখুনাথের কথা স্মরণ ক’রে হৃদয়ের অস্তস্তল থেকে জানাই প্রপতি । 

নমো নমন্তেহস্ত সহঅক্বত্বঃ 
পুনশ্চ ভুয়োৎংপি নমোনমন্তে । 
সহশ্ব সহত্র নমস্কার, পুনরাদ সহন সহল্ম নমস্কার । 


আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা $ স্রলীল মুসোপাধ্যায় 


অন্র-বহু-স্বাস্থোর মত মন্ধাজীবনে শিক্ষার অপরিহার্যত! বিবয়ে নিশ্চয়ই কোন 
দ্বিমত নেই, আর এ অন্র-বস্তর-স্বাস্থা-বিযয়ঞ্চ সমশ্যার সমাধানের মূলেও যে এ শিক্ষা 
তাতেও নিশ্চদ্দই কোন ধিকক্রি নেই । শিক্ষা শব্দটির অর্থও বাপক । আমাদের 
'আলোচা বিষয় হচ্ছে বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালন্র, বিশ্ববিদ্যালঘ্াদিতে [বিদ্যাচর্চা ও বিদ্তালাত্ত । 
একথা নিশ্চয়ই লকলে স্বীকার কনেন যে এর অন্ত প্রদ্রোজন সর্বাগ্রে সুষ্ঠ জাতীয় শিক্ষা 
পরিকল্পনা, সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান্‌ শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দের জন্য স্থনিয়স্রিত ও স্থুশৃঙ্খল 
পরিবেশ এবং অচকুল আর্থনীতিক ও সামাজিক বাবস্থা । লর্কালে এবং সর্বদেশে 
এগুলি সমভাবে অপব্িহাধ । আর দেশ ও জাতির গঠন ও সমৃতদ্ধিতে শিক্ষান্ত ভূমিকা 
অপরিসীষ । 

বর্তমানে আমাদের দেশে, বিশেহ কারে এই পশ্চিম বঙ্গে ভেঙে-পড়া শিক্ষাবাবস্থাই 
হচ্ছে একটি বড় কলঙ্ক । এদেশের আর্থনী তিক দিক বোধ হয় এতথানি দুর্বল ব! 
ক্ৰচিপূর্শ নয় । প্রাণ ভরে ট্রকেও এখানে শতকরা সত্তর-আশি জন ছাত্র পরীক্ষায় 
অনুত্তীর্ণ হুস্ন। কী নিদারুণ জাতীয় অপচয়! পৃথিবীর আর কোন দেশ সম্ভবত 
চিন্তাও করতে পালে ন) । জানি না এ অবস্থা কতদিন চলবে । 

ভারতবর্ধ নানা ডাহা, পান, জাতি, নান! পরিধানেশ্র দেশ । এখানে নানা প্রকার 
ধর্ম, সংস্কৃতি, সভাতাকে বজায় রেখে একটি ভ্রাতীশ্ব শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে ক্ষপা্িত 
করা স্থকঠিন ব্যাপার । তথাপি বপি ভারতবর্ষ ঘর্দি একটি দেশ হয়, এক্যাহুভুতি 
জাগ্রত ক’রে লাতীয় সংহতি, এতিছু যদি বল্াহ্র রাখতে হুয় তাহলে সমগ্র তারতকবর্য 
জুড়ে একটি জাতীঘ্ব শিক্ষা) পরিকল্পনা না হলেই নয়। আমাদের দুর্ভাগ্য জাতীয় 
সরকার আছে কিন্ত কোন জাতীঘ শিক্ষাব্যবস্থা নেই । প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষাগত মান ও 
শিক্ষিতের হারে কত তফাৎ ! উড়িব্যা, আসাম প্রড়তি প্রদেশের শিক্ষাগত মান কত 
নীচে ! সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় তাই ছু'্চাবটি প্রদেশের ছেলেমেয়েদেরই প্রাধান্য । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কাকে বলব? উত্তরে বলা খায়, সমগ্র জাতির 
আশাত্াাকাতক্রা ও ভবিয্যংকে সামনে রেখে পরিকলিত ঘে শিক্ষাবাবস্থা সমগ্র জাতির 
সর্ববিধ বিকাশ ও পিপুটি সাধন করে এবং এক অখণ্ড জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে, 
এক্য সৃতি করে ও দেশপ্রেম জাগবূক রাখে তাই জাতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষাব্যবস্থা হবে 
সর্বদ্গনীন ও নি:শুক্ধ । মানসিক বিকাশ ও পরিপুরির জন্য মাতৃভাধাই হবে শিক্ষার 
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মাধ্যম । লেখানে বিদেশী বা বিপ্রদেশী ভাষার কোন জুলুয থাকবে না । অবশ্যই একটি 
আতীয় ভাব। থাকা বাহনীয় । আতীয় শিক্ষার পরিকল্পন! ঘেমন করণে জাতীঘ্র সরকার 
তেমনই সমগ্র খান্গভার ও পরিচালনার সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে জাতীর 
সরকারুকেই, অর্থাৎ পরিপূর্ণ রাষ্ট।য়ত্তকরণ । এ নিয়ে বিগত আটাশ বছরে যে একেবারে 
চিন্তাতাবন! হয়নি তা নয় । অনেক কমিশন বা শিক্ষাবিষয়ক মণ্ডলী ইত্যাদি বিপুল ব্যয়ে 
গঠিত হয়েছে, অহুসস্ধানও চলেছে | সে সব পরিকল্পনা নপিপত্রের কারাগারে আবদ্ধ । 
কোন কাজে মানেনি। এদেশে আজও শিক্ষা দরিদ্র নাগালের বাইয়ে,। আজও ধনীর 
ছলালের জন্য আঙ্গাদ? ব্যয়বহুল বিত্যালপু-সহাবিষ্যঞালয় চলছে, আজও উচ্চমূল্যে বিস্যা ক্রয় 
করতে হয়, আজও অর্থাভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বেসরকারী বিদ্যাল-মহাবিষ্তালর 
ধুঁকছে, উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে । গুটিকম্েক সরকারী বিগ্ট।লয়-মচা বিদ্যালয় আছে, 
তাডের কোন অভাব-দৈচ্ক নেই, সেখানকার শিক্ষকমণ্ডপী অপ্ক্ষারুত ভাগাবান, তাদের 
বেতনাপ্ি স্বযোগ-স্থবিধা এবং উদ্ধৃতির বাবস্থা! আলাদা, ভাব! মাস-পন্বলামম উচ্চ এবং 
পরিপূর্ণ বেতনটি পেয়ে থাকেন । আর অবশিষ্ট বিশাল ক্ষেতে কী নিদারুণ বৈষম্য ও 
পার্থকা ! হিন্দু স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে নব বারাকপুর বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্রের 
অনেক তফাৎ, প্রেলিডেশ্ি কলেজের ছাত্ছাত'দেন্ সঙ্গে বঙ্গবাসী, সুরেন্দনাপ কলেছের 
ছাত্রছাত্রীদের অনেক বাবধান। অথচ পশ্রীক্ষ! গ্রহণ করে একই পর্দ বা একই 
বিশ্ববিষ্তালয় 1 বড়ই বিশ্মগের ব্যাপার নপ্র কি? একই প্রদেশে ভিশন ভিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভিন্ন ভিন্ন মান, ভিন্ন পাঠাক্রম । উত্তরবঙ্গ বা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাতক বা এম. 
এ.-কে দেখলে নিয়োগকতাদের নাসিক! কুঞ্চিত হুয়। 
এঁকান্ুভাতি তে! দূরের কথা বিভে্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছ ॥। উত্তর ভারতের 
সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মুখ দেখাদেখি কবে বদ্ধ হয়ে বায় ঠিক নেই, বাক্ষালীর সঙ্গে 
উড়িষ্যাবাসী বা অসমীয়াদের সম্ভতাব নেই বললেই চলে। ধমীয় ও লাংস্কতিক বিভেদ 
তে| রয়েছেই । বিচ্ছিদ্বতান্র মধ্যে কখনও ন্বদেশপ্রেম সা জাতীয় সংহতি চেতন! দ্বানা 
বাধতে পাস্বে না, ঘদি এক চিস্তাদ্, এক ধারণায়, এক শিক্ষায় বীধা না ঘায়। বড়ই 
দুর্দিন । আজ জাতীয় চরিত্রটিই নষ্ট হুয়ে গেছে, নৈতিক চরিত্র বলতে আব কিছু 
নেই বললেই চলে | নেতা, মন্ত্রী, শিক্ষক, গু আজ প্রায় সকলের মধ্যেই নৈতিকতার 
বালাই নেই । 
স্পত্রিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থকভাবে হ্ূপারদ্দিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষ|-কর্তৃপক্ষের 
দাদ্-দায়িত্ব অনেকখানি । ব্যক্তিএ সঠিক বিকাশ, সমাজের শৃঙ্খল) এবং জাতির 
সমূহ্রতির্ব কথা চিন্তা ক'রে এই পরিকল্পনা বচন! কন সন্রকার তথা শিক্ষা মস্তকের প্রধান 
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কর্তব্য । প্রাথমিক স্তর পেকে বিশ্ববিগ্ঠালয় পর্ধন্ত ধাবতীয় শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
পূর্ণ যাষ্টরায়ত্তকর্ণ লবাগ্রে প্রম্োজন । ব্যান্ক, বীমা প্রভৃতির বাষ্টায়ত্তকরণ হয়েছে বটে 
কিন্ত শিক্ষার সঙ্গে সমগ্র জাতীয় জীবনের সম্পর্ক আরও গাভীপ ও নিকট । স্বতলাং 
সন্কান্রী বিচ্যালয়, সরকারী দায়িত্বে স্থাপিত বিস্যালয়, বেসরকারী বিষ্ঠালয় প্রভৃতি 
আলাম! আলাদা জ্বাতের ও মানের বাবস্থা থাকবে কেন? কেন এক কর্তত্বাধীনে, এক 
মানে, এক বেতনহাবে, এক উপ্দীপনাঘ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি বা শিক্ষা নিয়স্িত হবে লা? 
শিক্ষক ও অআশিক্ষক কর্মচারীদের একই কাজে ভিগ্র ভিন্ন বেতনহছান, স্থযোগশ্থব্ধা 
এদের অসন্ধধী ও চঞ্চল ক'রে রেখেছে, ওতে শিক্ষা! ব্যাপারটি বিদ্িত হতে বাধা । কত 
অযোগ্য ও অপদার্থ তথাকথিত পরিচালক সমিতি ব৷ মেকুদগুহীন প্রশাসক বিস্ঠালক্- 
মহাবিষ্তালয়েছ পরিস্থিতি ও পরিবেশকে বিষাক্ত ক'রে তুলে পড়াশুনাকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন। 
শক্তির তারতমো বিশেষ ক'রে বেসরকারী বিভাপয়-মহাবিছ্যালঘ্ে নানা হুনীতি, শ্বজন- 
পোষণ, নোংরামে বাসা বেধেছে বাবাধছে। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ভিন ডিদ্র মান ও 
মর্ধাদ৷, কেন এমন ভবে? যেমন এক জাতি, এক প্রাণ তেমনই একদেশ একনী তি 
হতে পাবে লা? 

তারপর শিক্ষাবিভাগের কষীদের শুধু চাকরী করণে চলবে ন! । তাদের ঘথেষ্ট 
পরিমাণে দরদী, কুশলী ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। |শক্ষা-সংক্রান্ত কাগজপত্র, টাকাপয়সা, 
নির্দেশাবলী খাতে প'ডে না থাকে, বিলম্বিত না হয়, যথালময়ে ঘখাপ্বানে ঘাতে পৌছে যার 
তার বিযরে আন্তরিকতার সঙ্গে তংপর হতে হবে । খেয়াল বাথতে হবে দেশের এ সব 
বিস্ভালঘ্র-যহাবিগ্ভালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, আত্ীক-স্মজন 
পড়ান্ডন। করেছে, করছে বা কবে । আরও মনে রাখতে হবে বা এই সম্তাটুকু থাকতে 
হবে যে মাস-পয়লায় পুরো! বেতনটি ঘদি তার! ঠিকষত না পেতেন তাহলে কি ল্‌’ ?ু 
ক’টি বিভালয়-মহাবিপ্যালয়ে মাস-পঙপলায় পুরে! বেতনাদি দেওয সম্ভব হয়? অধিকাংশ 
স্ষেত্রেই সরকারী অঙ্ুদান স্মগ্রমত পৌছে না, তারপর অনেক শিক্ষাবিভাগীর্ন কর্মীয় 
হয়হীন ভুন্নাতিগ্রন্ত কাজকর্ম সমস্ত ব্যাপা টিতে পচন ধরিয়ে দিয়েছে । একে তো হচ্ছে 
হবে তাব, তারপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলপানি বা সোজাবাংলায় ঘুষ সর্বনাশ কছে। 
পন্থ ও সাধারণ কর্মচারী সম্পর্ক ভাল নয়, পদস্থর/ তে! নির্দেশ দিয়েই খালাল। 
কর্মচারীদের উপর পদদ্বদের প্রভাব বা প্রাধান্য নেই বললেই চলে, তীর! অনেকখানিই 
অসহায় ও অক্ষম । অপর দিকে কর্মচারীরা বেতনাদির ব্যাপাবে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের 
ভাব পোবণ করেন এবং অনেকেই কর্মচারী সংঘের শক্তিতে ঘথেষ্ট বেপরোয়া, কিছুই গ্রা্থ 
করে না। এসব নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীম্স নয়। সমগ্র দেশের জীবনীশক্তি এই শিক্ষাব্যবস্থা 
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চালাবাধ দাদ্র-দায়িত্ যাহাদের উপর তাদের অত্যান্ত সরহ্গ মন এবং সহৃদযতার সঙ্গে কাজ 
কর! দরকার, শুধু চাকরী করলে চলবে ন] । পদস্থ বান্তি এবং সাধারণ কর্মচারীদের মধ্ো 
সুন্দর বোঝাপড়া চাই । দরকার ছ'লে কঠোর হন্তে বিভাগ পরিবর্তন করিয়ে সৎ, 
নিষ্ঠাবান ও অন্রগত কর্মচারী স্থানতে হুবে। প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ও বা ক্তিস্বসস্পর৷ পদস্থ 
কর্মচারী বদলা ক'রে আনতে ভবে ও শিক্ষামন্ত্রীকে ততে হুবে যথেষ্ট বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও 
আগ্রহী । ভার সমগ্র মঙ্্রণালঘস ও শিশক্ষা-কর্মচারীদের হতে হবে সদ্গীব. আগ্রহী ও 
দেশপ্রেমী । নতুবা! গোড়ায় গলদ থাকবে, হা হবার তাই হবে বা হুচ্ছে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবকদেছও হে একট মন্তবড় ভূমিক! রয়েছে একথা ভুলে তার! 
আজ বহু দূরে সরে গেছেন । হয়ত বর্তমান আঃবন-লমুদ্রের স্রোতের টানে তাদের সরিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে, কিচ্চ একপা ও ঠিক যে তারাও বেষ্ট উদ্ামীন ও নিঃস্পুহ হয়ে যাচ্ছেন ও 
হয়ে আছেন । ধলী, উচ্চ মধ্যাহিত অধাবিল্ত, নিমমধাবিব, দরিদ, প্রভৃতি শ্রেণী- 
বিভাগের অত "সভিভাবকদের মধোও সুশিক্ষিত, মধাশিক্ষিত। অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, সমন্য। অনেকট।ই এইখানে । অনেকেই বুঝে উঠতে পাবেন 
না অভিভাবক হিসাবে দেশ ও জাতির স্বার্থে কি ভূমিকা পালন কতা উচিত। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ব স্ব সালেগ ও প্রবণতা অনুঘান্্রী চলেন । স্বভাবতই শিক্ষাঙ্ষেত্ঞে 
অভিভাবকদের প্রকৃত দান বা দেবা থেকে বঞ্চিত বলা ঘায়। এখন ছেলেমেম্সেকে 
বিচ্যালম্ব-মহাবিষ্যালছে ভতি করার সমম্ম এবং ছেলে বা মেয়ে অনুতীর্ণ হ’লে ধরাধরি 
করবার জন্য সাধারণত অধিকাংশ অভিভাবক শিক্ষাপ্রতিষ্টানে গিয়ে থাকেন । এছাড়। 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লা শিশ্ষ(বিভাগের সঙ্গে অভিভাবকদের কোন ছোগ নেই বললেই হন । 
শতকরা কুড়িজন অভিভাবক এসব বিষয়ে সঙ্গাগ বা সতর্ক কিনা সন্দেহ । অধিকাংশ 
গভ্িতাব্কই বিশ্যালয়ের খোপ্রাড়ে ছেলেমেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে এবং সাধ্যমত ও সস্তায় 
একজন তথাকথিত গৃহশিক্ষক রেখেই খালাস । তার ভাবেন বই-পত্র, কাগজ-কলম 
খাওয়াপরা এবং গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা যখন করেছেন তখন লেখাপড়া আপনা থেকেই হবে । 
ফিরেও দেখেন না ছেলেমেয়ে কি পড়ছে, কখন পড়ছে, কখন বাড়ী ঢুকছে বা বেরুচ্ছে, 
কি করে, কোথায় যায়, বন্ধুবান্ধব কেমন । টনক নড়ে কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হু'লে। 
পরীক্ষাদ্র অন্ত্রীর্ণ হ'লে ছুটে ধান বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে মূলত বছরট। বাচাবান্ জন্য । 
ব্যাপারটি আথিক, শিক্ষণগত নয়। বাড়ীতে প্রথম তু" একমান কেউ কেউ খুব 
কড়াকড়ি করেন, ছেলে বা মেয়ের বাইরে বেরুনো। খেলাধুলা, মেলামেশা, বন্ধু-বান্ধব সব 
বন্ধ, বন্দী বেখে ঝাল মেটালো । তারপন্র রাগ কমপেই সেই শিথিলতা, সেই 
উদাসীনতা । পরীক্ষার হলে ছেলে বা মেয়ে থে টুকছে, টোকার জন্য বাড়ী থেকে ছে 


৩৬ ম্শিক্ষা 


প্রস্বভ হয়ে ধাচ্ছে, সে সখ দেখেও শা দেখার ভাণ কতা বাচেোখ বুজে থাকা । মনোগত 
ভাব এই ঘে সবাই ঢোকে, আমার ছেলে কি বাদ ঘাবে? পরীক্ষায় অন্ভীণ ছলে 
শিক্ষা, শিক্ষক, সরকারের মুণ্ডপাত ক'রেই দ্রায়িস্ধ শেষ করেন! 

বাড়ীতে পড়াশুনার পরিবেশ আছে কিনা, পড়াশুনার প্রতি স্বভাবত আকধণ সি 
হচ্ছে কিনা, নিজের! ব! গুহ শিক্ষক লেখাপড়ার ব্যাপারে হথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারছেন 
কিনা, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষায় সহায়ক চারি[তভ্রক গুণগুলি অর্থাৎ, 
সমঘ়ান্ুবতিতা, নিপ্রমান্তবতিতা, সততা, নিষ্ঠা ও আগ্রহ জন্মাচ্ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা, 
এসব দেখার সময় বা আগ্রহ বা যোগাতাও হুদ্নত কোন কোন অভিভাবকের নেই । 
অনেকে হয়ত বলবেন, দেশের এই অবস্থা, চাকনীবাকরী নেই, ভবিষৎ অন্ধকার, 
লেখাপড়া ক’রে কি হবে? তাহলে কি ভার) চাকরী পালে না ধারে নিয়েই পেখাপড়াক 
গুরুত্ব দিচ্ছেন না? তা তো শয়। চাকরী বা কোনগ্রকার সৎ রোজগার নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য । তাহলে এ কর্ষলাডের জন্যও ততো একট শিক্ষাগত ষোগাত দরকার । 
লেখাপড়া ন। শিখলে বা অবহেল। করপেই কি দেশের অবস্থা ফিরে যাবে, অন্ধকার খুচে 
যাবে? অবন্তা ফে্াবে কানা? অদ্বকার ঘোচাবে কানা? আগামী দিনের বার্রিকর। 
নয় কি? তার জন্ত তাদের শিক্ষিত, চরিত্রবান্‌, নিষ্ঠাবান, সৎ হওয়া একান্ত প্রয়োজন 
নয় ,কি? তাছাড়। শ্িক্ষাদীক্ষান্প আর একটা অভ্তবড় দিক রয়েছে, তাকে অস্বীকার 
করবেন কি করে? শিক্ষার উদ্দেশ্য একদিকে ঘেমন জ্ঞানার্জন অপর দিকে তেমনহ 
মানসিক বৃত্তির উন্সেষলাধন । মা, বাবা, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, ভাই-বোন আত্মীঘ বন্ধুর 
প্রতি ভালবাসা । শিক্ষক-অধ্যাপক-মানী-গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধা, লতা ও ভায়ের প্রতি 
নিষ্ঠা, মান্রিত রুচি, নাগরিকস্থপভ কাগুজ্ঞান এবং সর্বোপরি দেশ ও দেশবাসীর প্রতি 
প্রকৃত দরদ, যে কোন স্থরা্রিকের পক্ষে অপরিহার্য । বলুন, এসবের কি প্রপ্নোজ্সন 
নেই? এলব কি চাছ লা? লা, অসহায়, ম্লাবোধহারা,। এলোমেলো, বিশৃব্ধল 
রাক্রিকরাই দেশকে ব! জাতিকে বাচাতে পারবে ? কে ছর্নাতিভেজাল-অপচন্সের বিরুদ্ধে 
বুক ফুলিয়ে দাড়াবে ? নৈতিক বল বা চেতনা কোথা থেকে আসবে? শীল আকাশ 
থেকে তো বৃষ্টি হয় ন! । বর্তমান দেশ বা পরিস্থিতি বা সরকারের সমালোচনা করলেই 
কি দুঃখ ঘুচে যাবে ? চাকরী মিলবে, জাতীয় চরিত্র ভাল হয়ে যাবে ? সমস্ত পরিবর্তন ও 
উন্নতির জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা, চবির ও নিষ্ঠা । স্বতরাং শিক্ষাকে অবহেল! করেন কি 
ক'রে ? স্বখাত সলিলে ডুবে স্ররার সাধ কার? 

মনে রাখতে হবে রাস্তা দিয়ে ঝাণ্ড! হাতে জিন্দাবাদ করলেই দেশসেবা হয় না, বরং 
যে ঘার কাজটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করলেই হয় প্রক্ুত দেশদেবা। ডাক্তার, স্থপতি, 


আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ৩১ 


শিক্ষক, অধ্যাপক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী প্রতোকে যদি সততা ও নি্টার সঙ্গে যে ঘর দায়িন্ধ 
ও কর্তব্য পালন ক’রে যেত তাহণে আমাদের দেশের চেহাবু। ফিরতই । ফাকি দেওয়া, 
শুধুমাত্র অর্থকরী বিস্তার্জনই আজ সর্বনাশের যূল । প্রক্কৃত শিক্ষা তাই অপরিহার্য । শিক্ষা- 
বিভাগের সঙ্গে ত্র বিভাগের সংঙ্গিই কর্ম] ছড়া বোঁধ ছয় আর কোন অআভিভাবকেরই 
যোগ নেই । শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি, পরিচালনায় গলদ, তুনাঁতি, সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
ন্রষ্টাচার্র নিয়ে কখনও অভিভাবকদের মিলিত হুতে বা সমস্বরে প্রতিবাদ করতে শুনিনি | 
স্থানীয়ভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে কোথাও কোথাও আন্দেলন দেখা দিয়ে থাকতে 
পারে কিন্ত তা সর্বাত্থীক ব। স্বদূরুপ্রসারী কিছু নয়) ছেলেজের়েরা টুকছে, আড্ডা- 
দিনেষা-ফ্যাশন-থিক্ডিতে ছেলেমেয়েদের পরকাল ঝরবারো হযে যাচ্ছে, চরিত্র নষ্ট হস্তে 
ঘাচ্ছে, সল)বোধ ধ্বংস হয়ে যাণ্ছে, কিন্তু অভিভাবককুল অসাড়, নীরব ও নিক্ষরিয় । 
রাজনীতির থাতিন্রে উঠতি ছেলেষেঘেদের চটালে চলনে না দলে না হয় বুঝলাম 
রাজনৈতিক দলগুলি কখনও ছাত্রছ।আদের প্রতি টু শব্দটিও করে লা, কিন্তু 
অভিভাবকদের চুপ কবে বসে থকণে চলবে ? নিজেদের ঘর মাগে পুড়বে না অশিষ্ট ও 
অসৎ ছেলেমেয়ের জ্ঞালায়__হি্বমস্তা। নীতিতে ? তাই বলব, প্রতি গ্রামে-গবে-শহুনে 
অভিভাবকরা সজ্ঘবন্ধ হয়ে পড়ুন এবং সক্ৰম অংশ গ্রহণ করুন । সহছোগী হয়ে শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে সঙ্গীন কবে তুলুন, রাঙ্গনীতি, স্বার্থনীতি, হিংসাশীতিত ঘুচিয়ে পরিচালক 
সষ্িতিগুলিতে সাতাকারের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষান্্বাগীদের স্থান কারে দিন । ছাত্র শিক্ষক- 
অভিভাবক সমন্বপ্ন কমিটি করুন, পরস্পর বোঝাপড়া, -দাদ-দায়িত্ব বাড়ুক । আন 
দেশ জুড়ে অহ্ডিভাবক আসর গড়ে তুলুন ; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সত্রকার ও শিক্ষাবিভাগের 
উপর চাপ সি করুন । বড় শিথিল ও বিশ্ত্খল এই [শিক্ষাবিভাগ । 

শিক্ষাধজে৷ পুরোহিত হচ্ছেন শিক্ষক । স্থযোগা ও প্রকৃত শিক্ষকই ছাত্রদের মান্য 
করতে পারে, জাতিকে দাড় করাতে পারে ! প্ররুত বিধান, সর্ব প্রকারে চবিঅবান্‌ 
এবং বাক্তিত্বলম্পন্ম ও প্রকৃত শিক্ষাবতী শিক্ষক-শিক্ষিকাই এক্ষেত্রে অপরিহাধ। কিন্ত 
আমাদের দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ সারাস্্ক ক্রটিপূণ । কেউ এসেছেন ভাল 
কোন চাকরী বা আদে। কোন চাকরী না পেরে, কেউ এসেছেন মাতব্বর মুরুবিব ধরে । 
এখন আবার রানী তির যুগ । নেতা, জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রীদের কাএচুপি কারও অন্দানা 
নেই । ক'জন মনেপ্রাণে শিক্ষকতা করতেই এসেছেন? অধিকাংশই ব্যাক্ছ-বীষা কোম্পানি 
প্রভূতিতে চাকনী পেলে চলে বাবেন । ভাল স্যোগের প্রতীক্ষা কর) এবং অন্যদিকে 
দৃষ্টি রেখে শিক্ষকতা করা দুনৌকাম্র পা দেওয়া ছাড়! আর কি? এদেশে শিক্ষক- 
শিক্ষিকার বেতলাদি, সৃথেগন্থবিধা এতই নগণ্য ও বৈষমামূলক যে এখানে ভাল ছাত্র 


৩৭ শিক 


ছাত্রীরা আসেন না বা আলতে আকুই ছন না। লকাশী স্প-কপেছের শিক্ষক বেসনকানী 
সুল-কলেজেন্ শিক্ষকদের ঢেয়ে ঢের বেশী বেতলা দি, সহৃঘোগন্থবিধা পান । স্বভাবতই স্থলের 
শিক্ষক সম্প্রদায় সদা অদস্থইচিত্ত ও দ্বিধাগ্রত্ত । শিক্ষাকর্য বাছত হতে বাধা। 

শুনেছি বিলাত বা আমেরিকার মণ্তাবিদ্যালক্স-বিশ্ববিগ্ভালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রীর! প্রাথমিক 
বিভালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিক1 এবং মধ্যমস্তরের হারা তারা মাধামিক ও মহ বিদ্যালয়ের ভায়ের 
শিক্ষক নিযুক্ত ছন । অবশ্ঠই সেখানে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতনাদি, সশ্মাল ও 
সামাজিক ষধাদা অতুলনীয়, তা আমাদের দেশে স্বপ্নেও ভাবা ঘায় না । কিন্ত আমাদের 
দেশে সামান্য স্থূপ ছ্ষাইনাল বা বিগ্ঠালঘান্িক, হাতার সেকেণ্ডারী বা উচ্চ মাধ্যমিক 
পত্রীক্ষায় উত্তীণ একেবারে কচি-কাচ) ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা দেবার দাদ্দিত্ব পায়। 
এখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতব্বর মুরুব্বি ধারে ও রাজনীতি দল অহ্সারে লিম্বোগ 
ঘটে । প্রাথমিক শিক্ষাই ছাজেপ্ জীবনের ভিত, মার উপর পরবতী শিক্ষার সাফল্য, 
দেশের বা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে । এখানেও নগণা বেতলা দি, দাৱিদ্রা-দৈন্ত 
প্রতি ভাল ছাত্রছাত্রীকে আকৃষ্ট করতে পারেনা। ফলত সর্বত্রই ত্বিতীয়, তৃতীয়, 
কোথাও কোথ।ও বা চতুণ শ্রেণীর ছাত্রছাত্ীরা প্রাথমিক ব! মাধামিক বিদ্যালয়ে আসছেন 
শিক্ষক হনে । এরাও একমাংসের মাহষ। ক।মনা-বালনা, আশা সাক, সংলানধর্ম 
এদেরুও আছে, দিলকালের সঙ্গে সামন্ত রেখে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্তই এদের 
আনেককেই বাধা হয়ে অন্কর্থী হতে হয়, অর্ধোপার্জনের জন্য সেই অন্তফকমেইট এদের 
অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যতিত হয়, মূল কর্ম শিক্ষাদান তাই ভীহশভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
বাধ্য । কিশোরদের শিক্ষা দেওয়া, তাদের মদি বুঝে চল! এক কঠিন ব্যাপার । যনস্তত্বের 
অনেকখানি ক্যান, প্রচুর ধৈরস্থৈর্য ও সহাহভুতির প্রয়োজন । কিন্তু হায়, প্রাথমিক স্তরে 
লে সব কোথান্ন এবং কতখানি আছে ? তেমন শিক্ষণ কোথায় ? অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা 
তাল স্বযোগের সম্মবনায় অপেক্ষমাণ এবং বর্তমান চাকরীর প্রতি অলস্থষ্, তা দিয়ে কি 
জাতিয় ভিত গঠন সম্ভব ? "তোমার জীবনের লক্ষ্য কি’ প্রশ্নে, আমাদের দেশের কোন 
ছাত্রছাত্রীই লেখে না শিক্ষক হব । প্রাথমিক শিক্ষক তো নৈব নৈব চ, ওটা! তো বেকারত্ব 
ও ভাল স্থঘোগপ্রাপ্তির মাঝখ/নে একটা ফ্াক মজাবার উপায় মাত্র । সুদূর গ্রামাঞ্চলে 
এই প্রাথমিক শিক্ষ] এক হাস্যকর ব্যাপার । একে তো গন্নীব চাষী, শ্রমজীবীদের ঘরে 
শিক্ষা গৌণ ব্যাপার ; তার উপরে পেটের জ।লাম্ম পড়াশুনার কথা মনে আসে না। একটা 
চালার নীচে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম মুখে! হয়ে ব’সে চারটি শ্রেণী চাৎকার ক'রে বাংলা 
পদ্য, ভূগোল, নামতা ও বিজ্ঞান পড়ে--শবব্র্থ ছাদ কেটে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে দায় । 
শিক্ষক মশাইলাও অনেক ক্ষেত্রে যখন খুশি আদেন যান । ক'দিন এলেলই না, অথচ 


স্মাদের শক্ানাবল্ট। 


খাতায় সই ঠিক থাকে । বিনা মুলোর সরকাত্রী বই নেট নগদ মূলো বিক্রয় ক'রে উপরি 
করেন-_বাজ্ছেতাই অবস্থ।। পরিদর্শন ? মাধামিক স্কুলে বা কলেজেই বড় একটা হুয় না। 
ভাতে আবার প্রাথমিক বিগ্ালয়ে ! ব্সবাবস্থা, অনাচার, দুন্গতিতে সর্বত্র পক্ষিল অবস্থা । 
জামড়া গাছ থেকে নিশ্চয়ই আম ফগবে না। 

পূর্বেই বলেছি ভাল বেতন, ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রভৃতি না থাকায় ভাল ছাত্রছাত্রীর! 
শিক্ষকতার আকু্ হুন না। লে দ্বিতীল্প, তৃতীয় এমন কি চতুর্থ শ্রেণীর হাতল! চাকরী 
করতে আসেন, তাও যতদিন না তাল কিছু পাওয়! যায় । ফলে আদর্শ শিক্ষক নেই 
বললেই হয় । একটি প্রতিষ্ঠানে ছু'চার জনের বেশী পাওয়া বায় না। বেশীর ভাগ 
ক্ষেড্রেই শিক্ষক বা শিক্ষিক! শিখিল। ব’ বাক্তিত্বহীন, কেউ কেউ আবেগ-উচ্ছ্াসগ্রবণ, 
ধৈৰ্ধ-স্থৈৰ্ধহীন, বদ্রাগী, সহান্থভূতিহীন, তদুপরি অসম্ধষ্ট চিন্ত তো আছেই । কেউ 
যেন আমাকে তুল বুঝবেন না, জাতীম্গ স্বার্থে প্রকৃত অবন্থ। তুলে ধরায় জন্ভই এই 
জঅপ্রিদ্ সভা বলতে হচ্ছে । উপাধি থাকলেই শিক্ষক হয় ন! । আমাদের দেশের শিক্ষ। 
গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষ।, ছাত্র-শিক্ষকের নৈকট্য বা আত্মিক যোগ ন। ঘটলে শিক্ষাক বার্থ 
হবেই । গুরুর সর্বপ্রকার প্রভাব ছাত্রের উপর পড়বে, ছাত্র শ্রচ্মাবনত চিত শুন্ধকে 
অনুসরণ করবে, তবেই শিক্ষা) সাফলোর পথ ধরতে পাবে । কিন্তু এ গোড়ায় গলদের 
জন্তই স্বভাবত ডাত্ শিক্ষক সম্পর্ক ব্যাপারটি আজ আনু নেই বপপে অতাক্তি হবে না। 
শিক্ষকের কতকগুপি বৈশিষ্টা একেবারেই অপবিহান ॥ যেমন, মোটামুটি একটা 
বাক্তিত্বলম্পন্গ চেহারা, স্পষ্ট ও জোরাল কণ্ঠস্বর, হরেকরকম ছেলেমেয়ের মালসিকত। 
ও আচরণ বুঝে সহদন্ততার সঙ্গে মোকাবিলা কলার ক্ষমতা, আডার-আচরণ ও 
চাল্‌চফানে সংহত ও ক্রচিদন্মত ব্যবহার, সত! ও ন্তায়-নীতির উপর প্রক্কত নিষ্ঠা, 
সবোপরি স্থশিক্ষা চাই-ই । কিহ্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, কেউ শ্রেণীর পড়াস্ুুনার 
কাজ চালাতে পারছেন না, ছাত্রছাত্রীর! গওগোল করছে, ইল্লা ক-ফাজলামি করছে, 
নানা প্রকার আওয়াজ ও অশিষ্ট আচনণ করছে কেউ বা চুপচাপ সহ ক'রে কোন ক্রমে 
চাকরী ক'রে যাচ্ছেন, কেউ বা তাক্ত-বিরক্র ছয়ে ছিটকে বেঝিছে এলে কর্তৃপক্ষেন্্ কাছে 
নিতা নালিশ কব্ছেন । কোন শিক্ষক ব1 শিক্ষিকা ক্ষীণকঠ হওয়ায় পেছনের ছাত্রছাত্রীর! 
তার কথ! শুনতে বা বুঝতে না পেরে হৈ-চৈ করছে, অমনোযোগী হয়ে পড়ছে, কেউ 
হয়ত বদব্বাগী ছাত্রছাত্রীর তয়েই জড়সড়, পড়াবেন কি? কেউ হয়ত নিঞ্জের ক্রটি ঢাকতে 
বা পরিস্থিতি বাচাতে ছাত্রদের গালমন্দ করছেন বা বেদম প্রহার করছেন । কেউ 
শ্রেনীতে শুধু গল্প করেন, কেউ রানীতির আপোচন। করেন, কেউ নিমের কথা ফলাও 


কবে বলেন, অনেক শিক্ষিকা! শ্রেণীতে শাড়ী, গক্সন1, চলচ্চিত্রের গল করেল । এতে কি 
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ছশ? না হয় পড়!শুলা, ন; চল ভবিষ্যৎ বাছ্রিকদের শ্বভাব-চপ্রিক্র ও বাক্ষিত্ব গঠন, না হুম 
শিক্ষ] ; ফলত আপেরে সমগ্র প্রতিষ্টান তথ! দেশের শঙ্খল! বাহুত হুয়। সমাজ ও 
জাতির মেক্দণ্ড তথ। জাতির ভবিষ্যু এ রাষ্ট্রিক গঠনের ওক দাচিত্ব এই শিক্ষককুলের 
উপর ন্যস্ত, একে লিছক চ[কবীর দৃষ্টিতে দেখলে কি চলে বা চলছে চলুক ব'লে ফেলে 
রাখলে হবে? 

জাত শিক্ষক আব ক'জন? এীসামাস্ত ক'জন শিক্ষকের উপর ভবুলা ক'রে তো আর 
সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থ। চলতে পারে ন11? তাহলে উপায়? উপায়- শিক্ষক তৈশ্বী 
করতে হবে। লক্ষ্য করুন, পাচ বছরের হুনিদি ও যখে(পযুক্ত শিক্ষণ নিয়ে ডাক্তার 
ডাকার হচ্ছে, স্থপতি স্থপতি রূপে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, এমন কি ৫দচ্তবাছিনীতে ব! 
পুলিশ বিভাগে পধন্ত যাকে তাকে নেওয়া হয় না, বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্বাচন ক'বে তাদের 
ঘথোপযুক্ত শিক্ষ। দিঘ্বে তবে তাদের কাজের দামিত্‌ দেওয়া ছল্প, কিন্তু আমাদের এই 
স্বাধান দেশে, জাতীয় সরকারের অধীনে শিক্ষকতার মত একটি প্রক্রত্বপূর্ণ বৃত্তিতে 
সবচেয়ে বিশৃদ্খঘল বাবন্থ।। কোথাও শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের বহর দেখে শিক্ষক 
অধ্যাপক নেওয়া হু । কোথাও আাতববপ্র-মুকুবিব ধ'রে চাকরী হয় । তারপর এট! 
প্রানী তির যুগ, নিয়োগে এর প্রভাব ততো থাকবেই । ফলে ঘা হওয়ার হয়েছে বা হুচ্ছে-_ 
অকর্জশা শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপকের চড়াছড়ি। ছাত্রদের উপর কোন প্রভাব নেই, 
আদর্শ নেই, বুল শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বুনিপ্রার্দি শিক্ষণ থেকে বি. টি. অধুনা বি. এভ.. 
ভূতি রয়েছে কিন্তু সেগুলে নিছক বেতলবুদ্ছির উপায় ছাড়া আর কিছুই নয় । শিক্ষক 
ছিলাবে স্থাশ্রী হওয়ার পর পূর্ববর্তী বা পরবতী অঙ্গঘায়ী শিক্ষণ লাভের জন্ত ছেতে হুয়। 
ঘে দিন পরীক্ষা! শেষ, লেদ্বিনি থেকে বেতনবৃদ্ধি চালু হয়, নয়ত কোনদিনই আর বেতনব্ৃক্ধি 
হবে লা। সেই শিক্ষণেত্র শিক্ষা প্রয়োগ করার সঘোগ বা পরিবেশ ঘেমন স্থলে থাকে না, 
তেমনই ৬*1৷৭০।৭৫ জনের শ্রেণীতে তা প্রয়োগ করাও স্থকঠিন। 

আমেরিকা প্রভূতি দেশে শিক্ষক-অধ্যাপকের ঘোগাতা নির্ণগ করার বাবস্থা আছে । 
পূনের-বিশ জলের এক একটি ছাত্রছাত্রীর দলকে এক একজন শিক্ষক-অধ্যাপকের অধীনে 
দেওয়া হয়। শিক্ষক ঘেমন ছাত্রের! কে কি রকষ করছে হিসাব রাখেন, নির্দিষ্ট সময়ের 
পর কর্তৃপক্ষও তেমন দেখেন শিক্ষক ছাত্রদের উপর কতথানি প্রভাব খাটাতে পেৱেছেন বা 
এ ছাত্রদলের কেন উন্নতি ঘটেছে কিন! । হদি সন্ত না হুন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে সেই 
শিক্ষক ব! অধ্]াপককে বয়খান্ত করেন । আমাদের এখানে এরকম কোন বাবস্থাই নেহ ৷ 
শিক্ষক বা অধ্যাপক হিসাবে ঘে ক'রে হ’ক একবার ঢুকতে পারপেই হ'ল তান্পর আর 
পাদ্দ কে? পড়ান মন শ।-* পড়ান, পড়াতে পান্ধন আর না-ই পারুন কেউ দেখবে লা। 


ন্ানাদেত শিলা বস্তা ৩৪৫ 


অধ্যাপক ব। প্রধ।ন শিক্ষক নাদের নেতৃত্বে সন্ত শিক্ষকমণ্ডলী না লমগ্র ছাত্রছাত্রী 
পরিচালিত ও সব দিক দিয়ে সংগঠিত হুবে সে ক্রেডেও অবহেলা । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বিরোধ বা বিশৃঙ্খলা । এদের নিয়োগও একই পন্ধতিতে হয়ে থাকে-_শুধুমাত্র পরীক্ষার 
ফল, ঘাজনীতি, মাতব্বর ও নুরুবিবর প্রভাব । ফলত সমগ্র দেশ বা! দেশবাশী চরিত্রহীন 
ও বাক্তিত্বহীন হচ্ছে যাচ্ছে, কেননা আজ বে ছাত্র ব। ছাত্রী, কাল দে রাষ্টরক, কম, 
শিক্ষক, নেতা, শ্রমিক, বযব্লায়ী । 
ছাত্রছাত্রীদের আমর! সমালোচনা করি বা! করব তার! ভউচ্ছদ্খল হুদ্রে গেছে বা 
যাচ্ছে, পড়াশুনা করে না, আড্ড। দানে, চলচ্চিত্র দেখে, বিড়ি-সিগারেট খায়, অন্গল 
খিস্তি ক’রে বেড়ায় । আগে ছাত্র বলতেই আহুষের মন ভরসায় ও আস্থায় তারে যেত, 
'সর এখন ভয়ে আতঙ্কে লোকে শিউরে উঠে । কিন্তু একটা কথা, তার? ভূষিষ্ট হবার পর 
থেকে আমাদের অর্থাৎ বড়দের কোলেই তে! মান্য হচ্ছে । আমরা ঘা পথ দেখাতে না 
পারি, আমরা! যদি নেতৃত্ব দিতে ন! পারি, আমর! যদি সঠিক আদর্শ তুলে ধরতে না পারি 
তাহলে তার! কেমন কনে, কি দেখে মানুষ হবে? ছাত্রদীবন পড়াশুনা করাত 
সমন্থ, তার! সেটাই করে না, পরীক্ষার হলে গিদ্ষে বই খুলে টোকে, কত বাবা-মা-দাদা- 
দিদি পরী ক্ষার হলের বাইরে সারাক্ষণ পড়ে থাকেন এবং লেখা কাগজ বা বইয়ের পাতা 
ছিড়ে ছেলে ব!। মেয়েক হাতে যে করেই হ’ক পৌছে দেন তাল ঠিক নেই । ছাত্রদের 
উৎল্গ্লে বা গোল ঘেতে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের অথাৎ বড়দের দাত ওদের থেকে 
বেশী বট কম না। 
এখন কথা হচ্ছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশের সরকারকে সমগ্র শিক্ষাবাব্স্থা এবং 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্ধন্থ অধিগ্রহণ করতে হবে, সমস্ত ব্যয়ভার 
গ্রহণ করতে ছবে। WW. B.C. 5 বা, A. 5-এর মত ক’রে পরীক্ষ। নিন্বে নির্বাচন 
ক'রে যথোপযুক্ত শিক্ষণ দিছে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে হবে । উপঘুক্ত মধাদ।, 
বেতনাদি সুযোগস্থবিধার ব্যবস্থা ক'কে জাতীয় স্বকারুকে প্রথম শ্রেণীর ছাজছ1আকে 
শিক্ষকতার দিকে আকুষ্ট করতে হবে । তাদের ষ্থাঘথ শিক্ষা দিয়ে তৈরী ক'রে নিলে 
বিভিন্ন শিক্ষাণয়ে নিযুক্ত করতে হবে । প্রাথমিক মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের চাকরীতে 
পদোদ্নতিমূলক বা উ২দাহবর্ধক্ক কোন বাবন্থা নেই । দু'একদন ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী 
প্রধান ব! সহ:প্রধান হতে পারেন মাত্র । বাকী সকলে দাবা জীবনই সহকায়ী শিক্ষক 
থাকেন-_ একঘেয়ে কর্মজীবন, উৎসাহ, উদ্দীপনা ব। বৈশিপ্যরহিত। এই অবস্থ। 
দূর কনে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা” যোগ্যতা, কাজের উৎকর্ষ বিচার ক'রে উৎসাহ্বর্ধক 
পুরন্থারের বাবস্থা ব-বতে হবে। জাতীয় স্বার্থে শিক্ষালয় থেকে রাজনীতি ও তার প্রভাব 
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দূর করতে হুবে- ছাত্রদের রাজনীতির কাজে লাগানো! চলবে না, তাদের বলতে হুবে-__ 
আগে নিজের পাঘে দাড়াও পরে দেশ বা দেশবাসীর জন্য দাড়াবে । 

জাতীয় সরকারকে কঠোর হত্ডতে আইন ক'রে অপ্রাপ্তবমন্ধদের ধুমপান, ষন্থপান, 
আপত্তিকর চলচ্চিত্র দেখ! প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে, ধরা পড়লে দষ্টান্তস্থাপনকান্ী শাস্তির 
বাবস্থা করতে হবে, আর ঘেন কেউ এ কাজ করতে সাহস না পায়। জাতীর সংহতির 
জন্য পরস্পর বোঝাপড়া ও মেলামেশার জন্য সরকারী উদ্যোগে ছাত্রদের আস্বররাজ্য 
ভ্রমণের ব্যবস্থা কয়তে হবে । এইভাবে স্থচিস্তিত, স্থণরিকল্লিত ব্যবস্থার মাধামে স্থযোগা 
শিক্ষকের লাহচর্ষে ও নেতৃত্বে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হবে, নম্বত 
ধ্বংস অলিবাধ । | 


ছাত্রসমান্তের প্রতি 


৷ ‘একট! জ।তিরু ইতিহাসে এমন সব লএ আলে, যখন বিধাতা তার সামনে 
একটি কাজ, একটি লক্ষ্য স্থাপন করে--যার কাছে আর সব কিছুকে ত্যাগ 
করতে হুবে-_নিজগুণে তারা ঘতই উন্নত ও মহীয়ান হোক না কেন। 
A আমাদের মাতৃভূমির জন্য এমনি লগ এখন এলেছে, বখন তার কাজ ছাড়া আনু 
কিছুই প্রিঘতর নয়, যখন আর সব কিছুকে সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত করতে 
হবে। পড়াশুন। যদি কর, তবে তারই অন্ত পড়াঞ্খনা কর, তারই সেবার জন 
নিজেদের দেহকে এবং মন ও প্রাণকে দীক্ষিত কর। তুমি তোমার ঘ্বীবিকা 
উপার্জন করবে, যাতে তুমি ডঠায়ই অন্ত বেচে থাকতে পার; তুমি বিদেশে 
সর্বত্র বাবে, যাতে তুমি জ্ঞান আহরণ ক'রে ফিরতে পার- হা দিয়ে তুমি তারই 
লেব। করবে । বাজ কর, যাতে তিনিই মহীয়সী ছল-_- কষ্ট কর, ঘাতে তিনিই 
আলন্দময়ী হন । এই একটি নির্দেশের সধোই সব নিছিত রয়েছে ।% 
_আঁ অরবিন্দ 
৪ প্রীষ্টাব্দে জাতী কালজর অধক্ষতার পদ খেকে অবসগ্ত গ্রহণের পর বিদাত লন্বর্থশা ভাল প্রদত 
গাহণর স্রশবিশেষ । 


“্চর্াবান কেনের কমেকসাশ বিশিঞ 2 


সাহিত্য-প্রস্গ__প্রিটর্গ সেন 8-০০ 

বাণভ’ডটের আজ্মকথ। এর সেন ৫-৫০ 
( পণ্ডিত হরপ্রসাদ ববেদীর রচনার অন ::দ ) 

জীবনলীল!--প্রিয়র ব্রন লেন ১০০৯৯ 


(ভ্রমশরাসক আচার্য কাকা, হেব কালেলকরের শদ্বিমাতিক ছা হতবর্ধের 
অর. “বুণ্ডান্তের অন্গবাদ ) 
Gandhijl—Priya Ranjan 557 1°00 
গান্ধী ও সর্বেণোদয় সাহিত!, ট্রাম, বিদ্কে নস্দ- 
এমরবিদ্দ ও জাতীয় ভাপোন্মেবক গ্রন্থের অপূর্ব লংগ্রহ 
প্রাণ্তিস্থান : সর্বোদয় বুক ডটল, হাওড়া স্টেশন 


শিক্ষা ও জীবনী-বিষয্ক নির্বাচিত এন্থাবলি 


সুনীলচন্দ সরকার ॥ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ৬০০ 
মণি বাগচি ॥ আচার যদুনাথ : জীবন ও সাধন! ১৬০৯ 
কেশবচন্দ ৪,৭৭, ব্্ধিমচন্দর ৮-০০ 
মাইকেল ৭,০০, আ্ামমোহন ৬:০০ 
রাটটকু সইরেন্দনাথ ৬-০০ 


নমিত| চক্রবতী ॥ [বিস্ভাস/গর ৬০০ 
স্নীতিকুমার চট্টোপধ্যায় ॥ মনীষী স্মত্নণে ১০-০০ 
দীনেশচজ্ঞ লেন ॥ পোরালিকী ৬:০০ 

রামায়ী কথা ৩০ 

বাংলার পুরনারী ৮০০ 


ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য ১২৯০ 
হিরপ্নয বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দুই মনীষী ৬-০০ 
অিপুক্স।শক্ষর সেন শাস্ত্রী ॥ রামার্লণের কথা ৩:০০ 
দেবেজ্রনাথ বিশ্বাস ॥ কিশোর বিজ্ঞানী ৩০০ 
চাকুচজ্জ ভট্টাচার্য & বৈশ্যানিক আবিষ্কার কাহিনী ১৫০ 


»এ ১৩৩, রাসবিহারী আ্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৯ 
জিজ্ঞাসা £ ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


১৩৮১, চৈত্র ॥ রেজিঃ নং ওপ্রিউ. বি./ই সি-১০২ আর. এন. ২৭০২২/৭৩ 
রবীন্দ্র-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি 

ক্ষিশীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ হারকানাথ ঠাকুরের জীবনী £'৫, 

অজিত চক্রবতী ॥ মহমি বেবেশ্রনাথ ২৭৯৯ 

হুধাকান্ত রায় চৌধুরী ॥ দ্বিজেন্রনাথ ঠনকুর £ স্বৃতিকখ! ১৬০ 


ডঃ মুশ্টল রায় ॥* জো তিরিন্নাথ ১০০৭ ৮ 
রখীআল।থ ঠাকুর ॥ [পতৃ্ম ত ১৭০০ ২১ 
সীতা দেবী ॥ পুণাস্মতি ১০'*০ SM 

প্প। মজুমদার ॥ রবীন্দ্র মংস্কতির ভার তীর কূপ ও উতৎল ৩২,০ ৭১, ১ 

ডঃ সভ্যত্রত দে ॥ রণীহ্র-উপক্ণু:স সমীক্ষা! ২২:০৭ ‘1. - 


ডঃ কআোতিশ্রন ঘোষ ॥ রবীন্দ্র উপন্টালের প্রথম পরায় ৮০ 

গোরীপ্রলাদ ঘোষ ॥ রবী ন্দ কাবোর শিল্প ক্লূপ ৭০০ 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪. রবীন্দ্র-বধ-পক্জী ৪-০০ 

হিরশ্ময় বন্দোপাধটাণ ॥ রবীন শিল্রতত্ত ৮০০ 

লভীশচজ্জ দাশগুপ্ত ॥ ব্বীন্্রনাথ ও গান্ধী ১০০০ 

শতোম্দ্র নারামণ মজুমদার ॥ রবীন্দ্রনাথ ও ভার তবিপ্যা ৩০৯ 

ধীতরেন্দ দেবনাথ ॥ রণীন্রন:থের দ্টতে মৃত্যু ৬-০০ 

শচী ন্দনাথ অধক:রী ॥ শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ ৩২'০* 

প্রফুলকুমার দস ৷ রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ ১/২ ৭-৫০/১৬-০৬ 
রণীন্দ্র লঙ্গীত গবেষণা গ্রন্থমাল]) ১/২/৩ ৫*০৯/৭-৯৮/৭-০৬ 

শুড ওহঠাকুরতা ৷ রণীন-সঙ্গীতের ধারা ৮৯০ 


সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকথানি গ্রাম্য 


অক্ষয়কুমার দকুগুপ্ু 1? বদ্ষিঘচন্দ্র ১৮-০৪ 
ডঃ অঙ্ক কোলে ॥ রূজনারাঘণ বন্দ £ আীবন ও সাহিত্য ৩০**০ 
মণি বাগচি ॥ আচাধ যছুনাথ £ জীবন ও সাধনা ১৮০ 
শুরুদাস বন্দ্যোপাধায় ॥ সবে্ণোদয় আন্দোলনের ইতিমাস ২ ***০ 
ভঃ অশোবকুমার দে ॥ বাংলা উপন্যাসের ভৎল সন্ধানে ১২-০০ 
নিখিল ঘোঘ ॥ রখগ-তালের মৌল বিষয় ও নৃতন 
সঙ্গী তলিপি শক্ধতি ১২৬৩ 
Dr. 50০৫0) Chandra Sengupta 21৯01065165 and Memories 82100 
১ ১৩৩, ন্রাসাবি আভেনিত, কলিকাত]-২ 
জিজ্ঞাসা 2 ৩৩, ১০ পি 
মুদ্রাকল্ ও প্রকাশক শীনজিত কুমার বনু কর্তৃক ২, ঈশ্বর মিল শু 

স্থল প্রি্টাপ হইতে মুদ্রিত ও ১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-». হইতে 
প্রকাশিত । মূলা £ ৮০ পনলা 


ই 


